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বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় বইটি প্রকশের পরপরই কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত বইটি প্রকাশের 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । কিন্তু ব্যস্ততার দরুণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি । অবশেষে বিলম্বে 
হলেও বইটি প্রকাশিত হল । ফালিল্লাহিল হামদ ৷ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত বইটি প্রকাশ 
করতে পেরে সর্বাগ্রে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ । 
পাঠকদেরও ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতে অনেকদিন আগেই এমন এশটি বই রচনার 
মনস্থ করেছিলাম ৷ বিশেষ করে বিভিন্ন সভা সমাবেশে যখন বক্তব্য রাখি তখনই 
এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ 
হাদীছ ভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য বইয়ের জন্য সাধারণ মানুষ যেন উন্মুখ হয়ে 
তাকিয়ে আছে। যা তাদের ইহকাল ও পরকালে পাথেয় হবে। অবশ্য এমর্মে 
বাজারে কিছু বই চালু থাকলেও অধিকাংশই ছহীহ হাদীছের সাথে সম্পর্কহীন। 
ছহীহ হাদীছের আলোকে উক্ত বইটির রচনা করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা 
হয়েছে। এ বইয়ে কোন মাযহাব বা বিদ্ধানে অন্ধ অনুসরণ করা হয়নি। বরং 
নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআান ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ক্ষতিগ্রস্তেদের কিছু 
দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বইটির বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, টাখনুর নীচে কাপড় 
পরিধানকারী, অহংকারী ব্যক্তি মিথ্যা শপথকারী, জুয়ায় অংশ গস্থহণকারী, মদ 
পানকারী, গান বাজনা ও বাদ্য যন্ত্র শ্রবণকারী, খিয়ানতকারী, অত্যাচারী, ওযনে 
কম দানকারী ইত্যাদি অধ্যায় সমূহ । বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে 
সহযোগিতা করেছে আমার স্মেহাস্পদ ছাত্র মুযাফফর বিন মহসিন । আরও যারা 
সহযোগিতা করেছে তাদের সকলের আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আল্লাহ 
তা'আলা তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। বইটি আমাদের সকলের জন্য 
পরকালীন পাথেয় হউক । পরিশেষে বইটি পাঠে সাধারণ মুসলমান সতর্ক হয়ে বড় 
পাপ ত্যাগ করলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব । 


বিনীত গ্রন্থকার 
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নিশ্চয়ই ৰ বি পাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলাও 
বলেছেন, “নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ।” (সূরা আছর) । মানুষ সবচেয়ে 
বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় শির্কের পাপে । 


শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে $ সাদৃশ্য, সমকক্ষ বা শরীক নির্ধারণ 
করা । শরী‘আতের পরিভাষায় শির্ক হচ্ছে, মানুষ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র সমকক্ষ 
মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা, কোন কিছুর আশা করা, তাকে ভয় করা, তার 
উপর ভরসা করা, তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা 
কিংবা সাহায্য চাওয়া যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না। অথবা তার 
নিকট মীমাংসা চাওয়া, আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, তার নিকট 
হতে শরী‘আতের বিধান গ্রহণ করা, কিংবা তার নামে পশু যবেহ করা, মানত 
করা, তাকে ততটুকু ভালবাসা যতটুকু আল্লাহ্‌ৃকে ভালবাসা উচিত । সুতরাং আল্লাহ 
যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাস তার জন্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলির সব কিংবা 
কোন একটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করাই হল শির্ক । 


০১. গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী ৪ 
গিঁটের নীচে কাপড় পরিধান করা অহংকার ও দাম্ভিকতার নামান্তর, যা 
আল্লাহ ঘৃণা করেন। কারণ অহংকার করা একমাত্র আল্লাহ্‌রই শোভা পায়। অন্য 
কেউ তা গ্রহণ করলে তার পরকাল হবে জাহান্নাম । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘তুমি 
গর্ব করে পৃথিবীতে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অহংকারীকে পসন্দ করেন 
না’ (নুক্মান ১৮) । 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, সে জাহান্নামী’ 
(বুখারী, মিশকাত হ৷/৪৩১৪; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪১২৫ শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌ তাআলা ক্্য়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতি করুণার দৃষ্টি 
দিবেন না, যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/৪৩১১; ংলা হ/৪১২২) । 
dle dl J) JB Lge dl 2D Fe 3d Se te 
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ইবনু ওমর (রাষিঃ ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আত্মম্তরী করে তার কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে পরিধান 
করবে, আল্লাহ তাআলা ক্ন্য়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না’ 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১২) । 
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আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্পাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে 
কাপড় পরিধান করত । তাই তাকে যমীনে ধর্সিয়ে দেয়া হয়েছে বক্ব্য়ামত পর্যন্ত 
VLDL দি থাকবে’ a Ue | 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, মুমিনের কাপড় থাকবে তার অর্ধ গোছা পর্যন্ত । 
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তবে টাখনু ও গোছার মাঝামাঝি থাকলে কোন দোষ নেই । কাপড় টীখনুর যে 
পরিমাণ নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। কথাটি রাসুল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার বললেন। তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘যে ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান 
করবে, আল্লাহ, ক্র্য়ামতের দিন তার প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না’ (আবৃদাউদ, 
ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ্‌ মিশকাত হ/৪৩৩১; বাংলা ৮ম খণ্ড, হ/৪১৩৮) ৷ প্রকাশ থাকে 
যে, নারীরা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাপড় পায়ের পাতার নীচে 
থাকবে । 


০২. গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ৪ 

গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শান্তি খুব অপমানজনক । 
যেহেতু এসব কাজের ভাল-মন্দ স্বাদ চোখ ও কানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, 
সেহেতু আল্লাহ তা'আলা এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং 
বড় অপমানজনক ৷ অবৈধ ক্রীড়া-কৌতুক, টিভি-সিনেমা, পেপার ও রাস্তা-ঘাটের 
অশ্লীল ছবি প্রদর্শন হারাম ৷ অশ্লীল ক্যাসেট, বই-পুস্তক ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম । 
অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও হারাম ৷ বর্তমানে 
অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল ক্যাসেট,বই, গান-বাজনা, উপন্যাস, পেশাদার 
অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত । এ সবের শান্তি উল্লেখ 
করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রান্ত করার 
উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্বপ 
করে এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি’ (নুকৃমান ৬) । 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


রাসূল (ছাল্রাল্মাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘অবশ্যই অবশ্যই আমার 
পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা 
হত মহব্বত দত! 0, 


be 

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম 
করেছেন’ (বায়হাকী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫০৩ ; বাংলা UE: 
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আবু ওমামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, তোমরা গায়িকা নর্তকীদের বিক্রয় কর না, তাদের ক্রয় কর না, তাদের 
গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শিখিয়ে দিয়ো না, তাদের উপার্জন হারাম (ইবনে মাজাহ, 
মিশকাত হ৷/২৭৮০) 


অত্র হাদীছে গান-বাজনার যে কোন মাধ্যম হারাম করা হয়েছে। কাজেই 
সিনেমা, যাত্রা, ভিসিডি, থিয়েটার আরো যত মাধ্যম আছে সবগুলির ব্যবসা 
হারাম । 
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নাফে' (রাযিঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাযিঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে 
পেলে তিনি তার দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গেলেন। তারপর 
তিনি আমাকে বললেন, নাফে* তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। 
তিনি তার দুই আঙ্গুল দুই কান হতে বের করে বললেন, আমি একদা রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম ৷ তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে 
কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস 
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করেছিলেন যেভাবে আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম (ছহীহ আবুদাউদ হা/ 
৪৯২৪, সনদ ছহীহ) । 


অত্র হাদীছে বুঝা যাচ্ছে গান বাজনা ও বাদ্য যন্ত্রের শব্দ যেন কানে না আসে 
তার সম্ভবপর চেষ্টা করতে হবে। 


০৩. গনীমত রাজকোষের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৪ 

গনীমতের মাল চুরি মহাপাপ । কুরআন-হাদীছে তার কঠিন শাস্তির কথা 
রয়েছে। কারণ রাজস্ব চুরি করা কিংবা তাতে খিয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা 
খিয়ানত অপেক্ষা বেশী পাপের কাজ। রাজ কোষের মালের সাথে গোটা দেশের 
অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে সে চুরি করবে শত- 
সহস্র লোকের সম্পদ । যদি কখন কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার 
খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার ফেরত দেয়া কিংবা সবার কাছ থেকে 
ক্ষমা চেয়ে নেয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার ৷ পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক 
পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, যাদের কাছে ক্ষমা নেয়া সহজ । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। আর যে লোক 
খিয়ানত করবে সে ক্ব্য়ামতের দিন সেই খিয়ানত করা বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে’ 
অতঃপর প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পাবে যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি 
কোন অন্যায় করা হবে না । (আলে ইমরান ১৬১)। 

তিনি অন্যত্র বলেন, | 
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‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা খিয়ানতকারীদেরকে পসন্দ করেন না’ (আনফাল ৫৮)। 
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খাওয়ালাহ আনছারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্র সম্পদ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


অন্যায়ভাবে দখল করে। ক্ন্য়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে (বুখারী, 
মিশকাত হ৷/৩৯৯৫; বাংলা- ৮ম খণ্ড হ৷/৩৮১৯ জিহাদ অধ্যায়) । 

আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আমাদের মাঝে বক্তব্য দেয়ার জন্য দাড়ালেন, তিনি খিয়ানত সম্পর্ককে বক্তব্য 
দিলেন এবং খিয়ানতের বিষয়টি খুব বড় করে পেশ করলেন। তারপর তিনি 
বললেন, ক্ব্য়ামতের দিন তোমাদের কাউকে আমি এমন অবস্থায় পাব যে, তার 
কাধের উপর উট চিৎকার করতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমকে 
রক্ষা করুন। আমি বলব, আজ আল্লাহ্র সামনে তোমার জন্য সামান্য কিছু করার 
ক্ষমতা আমি রাখি না যা পূর্বেই বলেছি । ক্ব্য়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে 
এমন অবস্থায় পাব যে তার কাধের উপর ঘোড়া চিৎকার করতে থাকবে। সে 
বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে রক্ষা করেন, আমি বলব, আজ আল্লাহ্‌র 
সামনে তোমার জন্য সামান্য কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই যা আমি পূর্বেই 
বলেছি । কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এই অবস্থায় দেখতে না 
পাই যে, সে কাধের উপর একটি ছাগল বহন করছে এবং আমাকে বলবে আল্লাহর 
রাসূল আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব আমি কিছুই করতে পারব না। 

আমিতো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি । কিয়ামতের দিন 
আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে সে নিজের 
কাধের উপর চিৎকার রত একটি মানুষ বহন করে নিয়ে আসবে আর আমাকে 
বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি 
তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই 
জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় 
দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাধের উপর কাপড় ইত্যাদির এক খণ্ড বহন করে 
নিয়ে আসছে। আর উহা ভীষণ তার কাধের উপর দুলছে, তখন সে আমাকে 
বলবে, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে সাহায্য করুন, আর আমি বলব, আমি 
তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। কিয়ামতে আমি যেন তোমাদের কাউকে 
এমন অবস্থায় না দেখতে পাই যে, সে নিজের কাধের উপর অচেতন সম্পদ 
(সোনা চাদি) বহন করে নিয়ে আসছে। আর আমাকে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! 
আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমাকে কোন সাহায্য 
করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। 
(মুসলিম, মিশকাত বঙ্গানুবাদ হা ৩৮২০) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে যা আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন 
সেটা তার কাধের উপর থাকবে 
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ওবাদাহ ইবনু ছামিত (রাষযিঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনীমতের এক ক্ষুদ্র কণা পরিমাণ জিনিস হাতে করে 
বললেন, হে উপস্থিত জনগণ! আমার হাতের এই ক্ষুদ্র অংশ তোমাদের গনীমতের 
মালের অন্তর্ভুক্ত । সুচ পরিমাণ বা তার চেয়ে কম-বেশি সম্পদ কারো নিকট 
থাকলে তা পেশ কর। নিশ্চয়ই খিয়ানত ক্ন্য়ামাতের দিন খিয়ানতকারীর জন্য 
অপমান-অপদস্ত ও জাহান্নামের কারণ হবে (ইবনু মাজাহ হা/২৮৫০, হাদীছ ছহীহ) । 
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আদী ইবনু আমিরা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘আমি যাকে তোমাদের কোন কাজের দায়িত্বশীল করি, অতঃপর সে সুচ 
পরিমাণ বস্তু বা তার চেয়ে বেশী সম্পদ আত্মসাৎ করল, সেটাই হবে খিয়ানত । 
ব্বয়ামাতের দিন সেই বস্তু নিয়ে সে উপস্থিত হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৮০ ; 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর গনীমতের মালের এক ব্যক্তি দায়িত্বশীল ছিল, যে কারকারা নামে 


পরিচিত। সে মারা গেলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে 
জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেন। ছাহাবীগণ তার নিকট গিয়ে দেখলেন সে একটি 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


চাদর আত্মসাৎ করেছিল (ইবনু মাজাহ, হা/২৮৪১, হাদীছ ছহীহ, বুখারী, মিশকাত 
হ/৩৯৯৮; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৮২২) । 
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ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ওমর (রাযিঃ) আমাকে বললেন, “খায়বারের 
যুদ্ধের দিন ছাহাবীগণের একটি দল বাড়ী ফিরে আসছিলেন। এঁ সময় ছাহাবীগণ 
বললেন, অমুক অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে ছাহাবীগণ শহীদ 
বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্রাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কখনো 
নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে’ । 
(নসলিম, মিশকাত ত হা/৪০৩৪ ; বাংলা ৮ম খণ্ড হা/৩৮৫৭)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, মিদআম নামে একটি গোলাম রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাদিয়া দিয়েছিল। মিদআম এক সময় 
রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উটের পিঠের হাওদা নামাচ্ছিল 
এমতাবস্থায় একটি তীর এসে তাকে লাগে এবং সে মারা যায় । ছাহাবীগণ বলেন, 
তার জন্য জান্নাত । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কখনই নয় । 
আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই এ চাদরটি যেটি সে খায়বারের গনীমত বণ্টন করার পূর্বে 


আত্মসাৎ করেছিল সে চাদরটি জাহান্নামের আগুন তার উপর উত্তেজিত করছে। এ 
কথা শুনে একজন লোক একটি জুতার ফিতা বা দু’টি জুতার ফিতা রসূলের নিকট 
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নিয়ে আসল । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, একটি বা দু’টি 
জুতার ফিতা আত্মসাৎ করলেও জাহান্নামে যাবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৭; 

ংলা ৮ম খণ্ড, হা ৩৮২১) অত্র হাদীছসমুহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মসাৎকৃত বস্তু 
ক্ষুদ্ু হলেও তার পরিণাম জাহান্নাম । 
08. মিথ্যা শপথকারী $ 
মিথ্যা কসম একটি বড় পাপ, যার মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয় 
এবং অন্যের ক্ষতিসাধন করা হয়। মিথ্যা কসমকারীর জন্য পরকাল নেই । মিথ্যা 
কসমকারীকে আল্লাহ পবিত্র করবেন না। আল্লাহ্‌ তার জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি 
নির্ধারণ করে বলেন, 
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‘যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অংগীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, 
আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই । তাদের সাথে ক্ন্য়ামতের দিন আল্লাহ্‌ কথা 
বলবেন না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিও দিবেন না। তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন 
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ইবনু মাসউদ (রাষযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেন, ‘যে ব্যক্তি সেচ্ছায় মিথ্যা কসম করে অন্য মুসলমানের সম্পদ দখল করে, 
সে ব্নয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার 


উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৫৯; বাংলা ৭ম খণ্ড হা/৩৫৮৬ 
মীমাংসা ও বিচার’ অধ্যায়) । 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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আৰু উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানকে তার হক থেকে 

বঞ্চিত করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং জান্নাত হারাম 

করেছেন। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অল্প বস্তুর জন্য হলেও? 

অর্থাৎ খুব কম হলেও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘আরাক 
গাছের ডালের ব্যাপারে কসম খেলেও’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)। 
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RS 
আবু যার (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে, ক্র্য়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে করুণার দৃষ্টি 
দিবেন না। তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি । আবূ যার (রাষিঃ) বললেন, তারা খর্ব হল, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হল, তারা কারা? 
হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, (১) গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী পুরুষ 
(২) অনুগ্রহ করে প্রকাশকারী অর্থাৎ খৌটাদানকারী এবং (৩) মিথ্যা কসমে পণ্য 
বিক্রিকারী । (মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫; বাংলা-৬ষ খণ্ড, হ/২৬৭৩ 'ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়) 


FS SUT PL Se dl Glo Al JAD UB UN 5G of te 


কৃতাদা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘তোমরা ক্রুয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কসম করা হতে সাবধান থাক । কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা 
কসমে সম্পদ বেশি করে কিন্তু পরে আবার ধ্বংস করে’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/২৭৯৩)। 


Gs bls mS 0 ১৯ 
MIE AL, Ae dl le Al JD has UE Le 
< Ge 0 15% fl FEE 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, ‘আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা কসমে পন্য বেশি করে কিন্তু বরকত ধ্বৎ 
করে’ (মুসলিম, মিশকাত হ/২৭৯৪)। 
JES te dl lo dl 20 JSS 8 Sal ie Le 
gaa Cals 5 OE, SAV Ges dl EVLA "LS 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শিরক করা; পিতা-মাতার 
অবাধ্য হওয়া, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ও জেনেশুনে মিথ্যা কসম করা’ 
(রৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০)। উল্লেখ্য আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত যে কোন বস্তুর 
কসম করা নিষেধ । 
ae dl le dl JAD 0 Lee Al Ca) LE dl Se te 
Sal 2D LS US Ce LUD LAS SES UY 
a 
ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্পাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতামহের নামে 
শপথ করতে নিষেধ করেন। কেউ কসম করতে চাইলে সে যেন আল্লাহ্র নামে 
কসম করে অথবা চুপ থাকে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৩৪০ বাংলা ২য় খণ্ড 
হা/৩১৩) I 
Y AL ae dl clo dl JD U8 EAL 0 SAN SE ie 
ACD YS etl 1s 
আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা (রাষযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা মূর্তির নামে কসম করনা এবং তোমাদের পিতার 
নামেও কসম করো না’ (মুসলিম, মিশকাত হ৷/৩৪০৮; বাংলা-৭ম খণ্ড,হা/৩২৬২ শপথ ও 


মানত’ অধ্যায়) । 
০৫. অত্যাচারী ৪ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণ করা, মানুষের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে 
দখল করা, প্রত্যেক বস্তুর স্ব স্ব হক্‌ আদায় না করা অত্যাচার । অত্যাচারী মানুষকে 
মানুষ ভয় করে। এর পরিণাম জাহান্নাম । সাধারণত সবল মানুষ দুর্বল মানুষের 
প্রতি অত্যাচার করে থাকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা 
অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না’ (শুরা ৩৯) । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন, 
20d Us A oA al le Ul 
(£Y : Gorm 5) =~ Al ~ ar = BEE 
অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায় । তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি’ (শুরা ৩৯)। 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, 
(ram) EELS Ab CM DEI Y 
‘এ সমস্ত অত্যাচারীদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়না। নইলে তাদের সাথে 
সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে’ (হৃদ ১১৩)। আল্লাহ 
তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
(YY : lads) OSES lis Cl Als Cal an, 
‘অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ’ (শুআরা ২২৭)। 
আল্লাহ অন্য a বলেন, 
5) BS all ol MAE Asso sl BLE ST AN, 
(\Y a 
‘আপনার প্রতিপালক যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে ধরেন তখন 
এমনিভাবেই ধরেন। নিশ্চয়ই তার পাকড়াও খুবই মারাত্মক’ (হৃদ ১০২)। 
অত্র আয়াতের উপরের আলোচনায় নূহ, হুদ, ছালিহ, লুৎ, শুআইব (আঃ)- 
এর lo রহ ক্রিক ধ্বংস 'স করার কথা বলা হয়েছে। 


ith cs acl in 


ইবনু ওমর (রাষিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘অত্যাচার ক্ৰ্য়ামতের দিন হবে অন্ধকার (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৩)। 


Gs bls mS ১৯ 
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Ges dl 5 EH On 

ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন 

মূআয (রাযিঃ)-কে ইয়ামান পাঠালেন তখন কিছু দায়িত্ব দেয়ার পর এ মর্মে 

উপদেশ দিলেন যে, তুমি অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোআ থেকে বেঁচে থাক । কারণ 

অত্যাচারিত ব্যক্তি এবং ব্যক্তির দোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই অর্থাৎ 

তার দো'আ দ্রুত কবুল হয় (রুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/১৭৭২;বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হ/১৬৮০ 
‘যাকাত’ অধ্যায়) । 


Uo 4 al ho dl JD ISIS Le SD Se 
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সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করতে নিশ্চয়ই 

ব্য়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে’ (বুখারী 
মুসলিম, মিশকাত হ৷/২৯৩৮; বাংলা ৬ খণ্ড, হ/২৮১০ ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়) । 


Jb PL Ae dl lo Al JD 0 AE dl CDA te 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘খণ পরিশোধ করতে পারবে এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তি ঝণ পরিশোধে 

টাল বাহানা করা অত্যাচার’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৭; বাংলা- ৬ খণ্ড, বা 

২৭৮০ 'ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়) । 

UG BL Ae dl cle dl JAD HAE dl aD IA of be 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, ‘আমি ক্্য়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের 
সাথে ঝগড়া করব- (১) এমন ব্যক্তি যে আমার সাথে অংগীকার করল অতঃপর তা 
ভংগ করল (২) যে ব্যক্তি মুক্ত মানুষকে বিক্রি করল এবং তার মূল্য খেয়ে ফেলল 
এবং (৩) যে ব্যক্তি কাজের জন্য লোক নিল, লোকটি তার পূর্ণ কাজ করল, অথচ 
তার পারিশ্রমিক দিল না’ রেখারী ১/৩০২ বৃ । 
Gl J is ke al so al J J EES aE 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন,‘ক্ব্য়ামাতের দিন সবার হক আদায় করা হবে, এমনকি শিংবিহীন 
ছাগলকে শিং প্রদান করে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫১২৮; বাংলা ৯ম খণ্ড হ৷/৪৯০১ শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারী 
ব্যক্তি হতে HR নেয়ার দেয়া হবে। 


জাবির (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘তোমরা অত্যাচার করা হ’তে সাবধান থাক নিশ্চয়ই অত্যাচার ক্ব্য়ামতের দিন 
হবে অন্ধকার । তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক কৃপণতা তোমাদের পূর্বে 
জনগণকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করার 
প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি উৎসাহিত করেছিল’ (মুসলিম, মিশকাত 
RUA বালে: ৪ৰ্থ ৰণ্ড Ls LA 'বাকাত' a I 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
যখন ছামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার এলাকা পার হচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমরা 


br bls > 2 ১৯ 
এসব লোকের বাসস্থানে প্রবেশ কর না যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে। 
তবে আল্লাহ্র নিকট ক্রন্দন অবস্থায় প্রবেশ করতে পার । কারণ তোমাদের উপর 
এ বিপদ আসতে পারে যা তাদের উপর এসেছিল। তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তরবারী মাথায় করে এ এলাকা দ্রুত পার হয়ে গেলেন 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৫; বাংলা-৯ম খণ্ড, হ/৪৮৯৮)। 

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারী ব্যক্তি ধ্বংস হলেও তাদের মন্দ 
প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায় । 


[ERS ES SEE US Se dl lo dl JAD I LA dl Le 

AFAR EA TS FT LA CENSOR FEAL TEAR EAA 
J Gy 18 ASS A BST, las DL Ll Ls 
ALS a x SLE ta lh bx Lh EL li pS ML 3k Us 
AE AES Be LEE oS IBLE 


DLE 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, ‘তোমরা বলতে পার সবচেয়ে দরিদ্র কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের 
মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই যার কোন অর্থ নেই । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার উম্মতে সবচেয়ে গরীব এমন ব্যক্তি যে ছালাত, 
ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্ব্য়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা অপবাদ দেয়া ও গালি 
দেয়ার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন তার নেকী হতে তাদেরকে পরিশোধ 
করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে 
এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,অত্যাচার হক নষ্ট করা পাপের অন্তভুক্ত 
যার কিয়ামতের দিন পরিশোধ করতে হবে। 


০৬. না হক্ব বিচারক অথবা আল্লাহ্র আইনের অবাধ্য বিচারক ৪ 
সমাজে দুর্নীতি চেপে আসার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত বিচার না 
করা । ন্যায়সঙ্গত বিচার না করলে মানুষের হক নষ্ট করা হয় যা ক্ব্য়ামতের দিন 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


পরিশোধ করতে হবে। জেনেশুনে অন্যায় বিচার করলে পরিণাম হবে জাহান্নাম । 
না জেনে ন্যায়সঙ্গত বিচার করলেও হবে জাহান্নাম । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(££: 534 505) SEBEL ~ EApE dl Ul Ee ~~~ Fl SE 
‘যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, 
তারাই কাফের’ (মায়িদা ৪৪) । 
আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে বলেন, 
(£2: 53 5) 5) ABA] ~ EABE dl Ul Ee ~~ Fl SE 
‘যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না 
তারাই জালিম’ (মায়িদা ৪৫) । 
আল্লাহ তাআলা তার এক আয়াত পরে বলেন, 


USS HSS be 3 BUS Es dy AES, 
(tv : 53d 554) 0 SLD oh ELT 2) 
‘যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না 
তারাই পাপাচারী’ (মায়িদা ৪৭) । 
05 el 2 Le LS th dl cho Lp GO of te 


ns Ee = 03 li 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যাকে মানুষের মাঝে বিচারক নির্ধারণ করা হল তাকে ছুরিবিহীন যবেহ 
করা হল’ (আহমাদ, তিরমিযী, আবৃদাউদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ মিশকাত বাংলা ৭ম খণ্ড 
হা/৩৫৬৬) । 
অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচার করা কাজটি বড় 
কঠিন বলে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ বিচার হক্ব হ’লে অনেক লোক অসন্তুষ্ট হবে। 
বিচার না হক হ’লে পরিণাম হবে জাহান্নাম 


56 Cail 5 Ly ae dl lo a be al be FS 0 oe 

GA Ie ISA GH CE 2 Bs BY SS 

ATI I G8 EY 3 TS BY To BS 4 
Us 38 J ce At 


br bls p> 2 ১৯ 

বুরায়দা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘বিচারক তিন প্রকার । এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতী, আর দুই শ্রেণীর বিচারক 
জাহান্নামী । (১) যে বিচারক সৎ উপলব্ধি করে এবং তদানুযায়ী বিচার করে সে 
জান্নাতী (২) যে বিচারক সত উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু তদানুযায়ী বিচার করে 
না সে জাহান্নামী । (৩) আর এক শ্রেণীর বিচারক সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা । 
অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করে সেও জাহান্নামী’ (আবৃদাউদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ- 
মিযকাত EUG রিড পৰ্ব বিচার ul I 


Lk A TS AC oh ic i 
আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আউফা (রাধিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত হক্‌ বিচার করে আল্লাহ ততক্ষণ 
তার সাথে থাকেন। আর যখন না হক বিচার করে আল্লাহ্‌ তখন তার কাজ তার 
উপর সম্পন করেন’ (ইবনু মাজাহ হা ২৩১২ হাদীছ ছহীহ, আহকাম অধায়) 
EY 0% Ps Ae dl cle al Ch JUS ff te 
Ee A, us EE 
আবু বাকরা (রাষিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
কে বলতে শুনেছি, ‘অবশ্যই যেন কোন বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে 
বিচার না করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৩১)। 
HS 35 Ls Ae dl clo al JD cas ob Lise ie 
EE NOT LAO ES EE EE cll ce 
Ls 
আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘ক্বয়ামতের দিন ন্যায়বিচারকের প্রতি এমন বিপদ ঘনিয়ে আসবে যে বিচারক 
দুঃখ করে বলবে হায় আমি যদি একটি খেজুরের ব্যাপারে দু'জনের মাঝে বিচার 
না করতাম’ (আহমাদ, মিশকাত হা/৩৭৪০ বিচার’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ্‌)। 


ন্যায় বিচারকের অবস্থা যদি এরূপ হয় তাহলে অন্যায়ভাবে বিচারকের অবস্থা 
কেমন হবে। 
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০৭. ছবি ও ৰ 

ছবি ও মূর্তি শিরকের উৎস । এর মাধ্যমে আক্বীদা ও দ্বীন নষ্ট হয়, ছবি-মূর্তি 
যুবক যুবতীদের চরিত্র ধ্বংস করে। এজন্য ছবি-মূর্তি গহণকারীদের শাস্তি বড়ই 
কঠিন। তাদেরকে ছবি-মূর্তিতে আত্মা সঞ্চালন করতে বাধ্য করা হবে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
SET AST US 5 Bl BEAT ALLS BM Cys Coll Ed 

(ov: =) je Lilie ~ 

‘যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ই তাদের প্রতি ইহকালে ও 
পরকালে অভিশাপ করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন অপমানজনক শাস্তি’ 
(আহযাব ৫৭) । 

ছবি ও মূর্তি অঙ্কন করে আল্লাহর গুণাবলীতে সাদৃশ প্রকাশ করে আল্লাহকে 
কষ্ট দেয়। 


YA ke dl de MEET 

আবূ ত্বালহা (রাষিঃ) বলেন, লা (হাল্লাপ্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে রহমত ও বরকতের ফেরেশতা 
প্রবেশ করে না’ (বৃখারী ২/৮৮০ পৃঃ মিশকাত হ/৪৪৮৯; বাংলা ৮ম খণ্ড, হ/৪২৯৮ 
‘পোষাক’ থা! 

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ 2 বলেন, মি রসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ‘আল্লাহ্র নিকট ছবি মূর্তি অংকন কারীর সবচেয়ে 
কঠিন শাস্তি হবে’ (বুখারী ৮৮০ পৃ, মিশকাত হা/৪৪৯৭) | 


dle dl ID UE Lie dl 2D Se Lh dl Se le 
el JE lh Cs OA Tal oi tas cul 8) LS te 
AEE EC 


আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই যারা এসব ছবি-মূর্তি তৈরি করে, ক্ব্য়ামতের দিন 


তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে তোমরা যেসব ছবি-মূর্তি তৈরি 

করেছ তাতে আত্মা দান কর’ (বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ) । 

LO 18 Al 4 dl le dl UD Chas UB ie SH Le 

ls A GB EGU A LS 0 S50 

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি মাত্র একটি ছবি-মূর্তিও তৈরি করবে 

তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দান করতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার 

পক্ষে কখনোই তা সম্ভব হবে ন!’ (বৃখারী, মিশকাত হ/88৯, পোষাক অধ্যায় ) | 


as bt 0 8M BER AEA IL EE 
আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছবিপূর্ণ 
কোন কিছু তার বাড়ীতে দেখলে তা ছিড়ে বা ভেঙ্গে ফেলতেন’ (বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ) । 
Abo te dl eal 1240 25 Ce al oD Le 
al slo dl 340 FD Cb JUG Us sen che EES) 
dl GE UAC} ol Ll rs Use li REDE SANE 
আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
সফর হতে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা তাকের উপর দিয়ে 
রেখেছি । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা দেখে ছিড়ে টুকরা করে 
দিলেন এবং বললেন, “যারা ছবি-মূর্তি অংকন করে ক্্য়ামতের দিন তাদের কঠিন 
শাস্তি হবে’ (বৃখারী ২/৮৮০ ্ঃ)। 
SL EES EE 2S <b ie Le 
Ae io 5 Ul Al JES a 
আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক 
সফর থেকে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছি। 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটা সরিয়ে ফেলতে বললেন, আমি তা 
সরিয়ে দিলাম (বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ) । 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


ea El EE EI TE 
Oa Pale JF YR ik LA Le hl Al Se dl cle 


so st 
আনাস (রাযিঃ) বলেন, আয়েশা (রাযিঃ)-এর একটি চাদর ছিল যা দ্বারা তিনি 
তার ঘরের এক পার্ম্ম পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তীকে বললেন, ‘আমার নিকট থেকে চাদর সরাও তার ছবিগুলি সর্বদা 
আমার সামনে আসছে! (ৃখারী ২/৮৮১ পৃ) 
Es 3 EOS Ce al 2D Dies fl Lae i 
EN EE LE Ba aA AS BS EE Es 
dl ba ECD 5 EAS 


< EB od Ll a EAE OO se dl be 
ESA) sy BEALEIES cl J ON EGET 

আয়েশা (রাযিঃ) একটি ছোট বালিশ ক্রয় করেছিলেন। তাতে ছবি আঁকা 
ছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশের সময় তা দেখতে 
পেলেন তিনি ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাড়িয়ে গেলেন। আয়েশা (রাযিঃ) 
তার মুখ দেখে বুঝতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌ এবং তার 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তওবা করছি। আমি কি পাপ 
করেছি (আপনি ঘরে প্রবেশ করছেন না কেন?)। রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘এই ছোট বালিশটি কোথায় পেলে’? তিনি বললেন, আমি 
এটা এজন্য ক্রয় করেছি যে, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘নিশ্চয়ই যারা এই সমস্ত ছবি 
তোলে বা অংকন করে, ক্য়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা 
হবে, তোমরা যাদের তৈরি করেছ তাদের জীবিত কর। তিনি বললেন, ‘যে ঘরে 
ছবি থাকে সে ঘরে রহমত ও বরকতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না’ (বুখারী ২/৮৮১ 


পৃঃ) । 


অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ঘরে ছবি ।কবে সে ঘরে প্রবেশ করা যাবে 
না। আল্লাহ্‌ তা‘আলা নূহ (আঃ)-কে ছবি-মূৰ্তি ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন 
(নূহ ২৩) । ইবরাহীম (আঃ) ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করেছিলেন (আম্বিয়া 
৫৮) । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে 
দেয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন (মুসলিম, মিশকত হা/১৬৯৬; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, 
হ৷/১৬০৫ ‘জানাযা’ অধ্যায়) । 


০৮. মাপে বা ওযনে কম দানকারী ৪ 
মাপে কম দেয়া হারাম । বিষয়টি শুধু ওযনে কম করার মধ্যে সীমিত নয়; 
বরং মাপের মাধ্যমে হোক গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন প্থায় 
হোক প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা হারাম হবে । প্রাপককে প্রাপ্য কম দেয়া 
হক্্‌ নষ্ট করার পাপ। এই প্রাপ্য পরিশোধ না করলে অথবা ক্ষমা না নিলে 
ক্নয়ামতের দিন নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। নেকী না থাকলে প্রাপকের 
পাপ নিতে হবে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
EEG ELE LE SOA OR 
(ov: Nl) 23 3 UE, lel 
‘ওযন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে । আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত 
ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর যদি সে আত্মীয়ও 
হয়’ (আন'‘আম ১৫২) ৷ অন্যত্ৰ বলেন, 
ES EN Ell ALIGNS WY SNE, 
(Ye : sll 5) AN, 
‘মেপে দেয়ার সময় মাপে পূর্ণ দাও এবং সঠিক দাড়িপাল্লায় ওযষন কর। এটা 
উত্তম এবং পরিণাম ভাল’ (ইসরা ৩৫)। এ আয়াতে মাপ ও ওযন পূর্ণ করার দায়িত্ব 
বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, মাপ ও ওযন পূর্ণ করার 
জন্য বিক্রেতা দায়ী । কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারবেনা, যে 
পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা সঠিক 
মাপ ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
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BS - OE All de AEN) Coll - Ol O35 
223 - 094A A BT OS I DAS A955 1 hs 
(2-) nib 50) Le 
‘যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত। যারা লোকের কাছ 
থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে 
দেয়, কিংবা ওযন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, 
তারা পুনরুত্খিত হবে সেই মহাদিবসে’ ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 
(4: 0) Ol ASS YG DLL O51 al 
‘তোমরা ন্যায় ওযন ক্বায়েম কর এবং ওষনে কম দিয়ো না’ (রহমান ৯)। 
< eK 1 Es alls SN SE JE UK oe tH 


PETS dL | 

যারা ব্যবসা বাণিজ্যে ওযষন ও মাপের কাজ করে তাদেরকে সম্বোধন করে 

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলতেন, ওযন ও মাপ এমন একটি কাজ, যাতে অন্যায় 

আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। 

তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর (আন'‘আম ১৫২নং আয়াতের 
ব্যাখ্যা, হাদীছ ছহীহ, ইবনু কাছীর) । 


০৯. বেপর্দা নারী ৪ 
যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তীর রাসূল সরাসরি জাহান্নামের উল্লেখ 
করেছেন, বেপর্দা নারী তাদের অন্যতম ৷ যা মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম 
মাধ্যম । মানুষের ঈমান ধ্বংসেরও কারণ বটে । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
ঠে i 8 4 Hie Bg dG fn 22 RAE 
: AAS) NLR EOS OE YS Sn URS 
(YY 
‘তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত 
নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না’ (আহ্যাব ৩৩) । 


Gs bls mS ১৯ 
জাহেলী যুগে নারীরা নগ্ন, অর্ধনগু হয়ে নিজেদেরকে প্রদর্শন করত যাকে 
বর্বরতা ও অসভ্য বলা হয়েছে। আমাদের নারীদেরকে এ নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও 
বেহায়াপনা পথ অবলম্বন করতে আল্লাহ্‌ তাআলা অত্র আয়াতে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্র বলেন, 
eile OSS Oasyal sls BI SAN U8 a 
(04: dN) CE HR CE ff EAN LIED 
‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে 
বলে দিন যে, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় । 
এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না’ 
(আহযাব ৫৯) । 
এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেয়া 
হয়েছে। তারা যেন মাথার উপর দিক থেকে চাদর ঝুলিয়ে মুখ ঢেকে রাখে যাতে 


সাধারণ দাসীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে 
নিরাপদ থাকে আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্র বলেন, 


JY G54 OBES a Lat 2 mss) laa UF, 
UE AE BS Lr es Hb LY) ELS SY 
(NY) 05m) 
‘হে নবী! আপনি ঈমানদার নারীদের বলে দিন। তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে 
নত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ 
প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও 
বক্ষদেশ চাদর দ্বারা ঢেকে রাখে’ (নূর ৩১) । 
অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নারীদেরকে দৃষ্টি নত রাখার জন্য আদেশ 
করেছেন। কারণ যেসব দৃশ্য পুরুষের জন্য ক্ষতিকর, সেসব দৃশ্য নারীর জন্যও 
1 ৷ আল্লাহ্‌ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
eh Ah A> 5105 C4 BACALL CA AL NN 
(oY: dlls) ) Oe 5s Ss 
‘তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও । এটা 
তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ’ (আহযাব ৫৩) । 
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অত্র আয়াতের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে অন্য কোন পুরুষ কোন 
ব্যবহারিক পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া যরুরী হ’লে সামনে এসে নিবে না; বরং পর্দার 
অন্তরাল থেকে চাইবে । দেয়াল, দরজা ও পোশাক অন্তরাল হ’তে পারে। অত্র 
আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অস্তরকে 
মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 


CE Laie OSB BS UA YT A LI to SoA, 
BS Cd LE Ot ON, ALA LE Ll 


(14: mje 
‘বৃদ্ধ নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের বহির্বাস পোষাক (চাদর, 
বোরকা ইত্যাদি) খুলে রাখলে কোন অপরাধ হবে না। তবে এটা হতে বিরত 
থাকাই তাদের জন্য উত্তম । আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (নূর ৬০) 
অত্র আয়াতে পর্দার বিশেষ পোষাক পরা ভাল বলা হয়েছে। যদিও সমাজে 
এ আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা মা বোরকা পরিধান 
করেন অথচ সাথে গুণ যুবতী মেয়ে নয়ন- অর্ধনগ্ন হয়ে থাকে। 


JN LSS DB le a US ES UD ad IO G1 
bs HY EO ke CLG off od Hh So dt 
ET 
cs Ue ls Cf Bik adn A df kal Lah ee 
iris ds cf 

কোন এক সময়ে সূর্য গুহণের ছালাতের পর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রসূল! আমরা আপনাকে দেখলাম আপনি এই স্থান হতে কিছু সামনে গেলেন। 
অতঃপর আবার পিছনে আসলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, ‘আমি জান্নাত দেখলাম । আমি সেখান হতে একটি ফলের গোছা নেয়ার 


ইচ্ছা করছিলাম। আমি যদি একটি গোছা নিতাম, তাহ’লে তোমরা পৃথিবী 
বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত খেতে । তারপর আমি জাহান্নাম দেখলাম । আজকের মত 


br bls > 2 ১৯ 
আশ্চর্য দৃশ্য আর কখন দেখিনি । সেখানে দেখলাম অধিকাংশই নারী । ছাহাবীগণ 
বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কেন? তিনি বললেন, ‘তাদের কুফুরীর কারণে’ ৷ 
বলা হ’ল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফুরী করে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘না’ তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং অনুগ্রহের 
শুকরিয়া আদায় করে না। তুমি যদি সারা জীবন তাদের সাথে অনুগ্রহ কর, 
অতঃপর তোমার মধ্যে কোন কিছু লক্ষ্য করে তারা বলে, আমি তোমার নিকট 
কখনও কল্যাণ পাইনি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/১৪৮২; বাংলা ৩য় খণ্ড, হ/১৩১৭ 
ছালাত’ অধ্যায়) 

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্বামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী । 
কারণ হচ্ছে অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় না করা । 
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ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, ‘আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম দেখলাম জান্নাতের অধিকাংশ 
অধিবাসী দরিদ্র । অতঃপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম এবং দেখলাম, 
জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫২৩৪; বাংলা ৯ম 
খণ্ড, CoG মন ভোলানো’ অধ্যায়) | 
ES ISLS tk dl ho A be He dl DD of te 
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আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে নারীকে বিবাহ করা হয় ৪ (১) তার 
সম্পদ (২) বংশ (৩) সোন্দর্য ও (8) ধার্মিকতা ৷ তুমি শুধুমাত্র ধার্মিকতার প্রতি 
লক্ষ্য কর’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/২৯৪৮ ‘বিবাহ’ অধ্যায়) । 
অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্রাল্াু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধুমাত্র ধার্মিক 
পর্দানশীল মেয়েকে বিবাহ করতে বলেছেন। বাকী গুণগুলি থাকলে ভাল, না 
থাকলে কোন দোষ নেই । 
ALG te 4 lo 4 JD Lf abl 5 se 5 Al Ie Le 
EEA BS EE EE EE EE 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পদ । আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ 
হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩) । 
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আবূ সাঈদ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘এক পুরুষ অপর পুরুষের গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না। 
তেমনি এক নারী অপর নারীর গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না । দু'জন পুরুষ 
একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গহণ করতে পারে না। তেমনি দু’জন নারী একটি 
কাপড়ের নীচে শ্যা গ্রহণ করতে পারে না!’ (মুসলিম, মিশকাত হ/৩১০০; বাংলা ৬ষ্ঠ 
খণ্ড হ/২৯৬৬ বিবাহ’ অধ্যায়) । 

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক বিষয়ে পুরুষকে 
পুরুষ থেকে এবং নারীকে নারী থেকে পর্দা করতে বলেছেন। বিশেষ করে হাতের 


কজ্তি ও মুখমণ্ডল ব্যতীত একজন নারী অপর নারীর বাকী অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য 
করতে পারে না’ । 
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ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘এক নারী অপর নারীর অঙ্গের সাথে অঙ্গ লাগাতে পারে না বা স্পর্শ 
করতে পারে না। কারণ সে তার স্বামীকে এ নারীর অঙ্গের বিবরণ দিতে পারে 
তখন তার স্বামী এ নারীকে অন্তরের চোখে লক্ষ্য করবে’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৪০৯৯; বাংলা ৮ম খণ্ড, হ/৩৯২১ শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীকে নারী থেকে 
পর্দা করতে বলেছেন। সুতরাং আমাদের দেশে বিবাহের অনুষ্ঠানে হলুদ মাখানো 
প্রথা নিতান্তই জঘন্য । 
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জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্‌ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে নারীদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি 
আমাকে আমার চোখ ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪; 


বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/২৯৭০ ‘বিবাহ’ অধ্যায়) । অত্ৰ হাদীছে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) নারীদের প্রতি স্বেচ্ছায় লক্ষ্য করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। 
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জাবির (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘নিশ্চয়ই মহিলারা শয়তানের আকৃতিতে আসে আর শয়তানের আকৃতিতে যায় । 
যদি কোন নারীকে তোমাদের কাউকে ভাল লাগে এবং সে অন্তরে গেঁথে যায়, 
তাহ’লে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট চলে যায় এবং তার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়। 
নিশ্চয়ই এ মিলন অন্তরের মন্দ পরিকল্পনা দূর করে দিবে’ (ম্নসলিম, মিশকাত 
হ/৩১০৫)। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেহায়া নগ্ন 
নারীদেরকে শয়তানের সাথে তুলনা করেছেন। তাদের ক্ষতি অন্তরে জাগতে পারে 
বলে সতর্ক করেছেন। 
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ইবনু মাস‘উদ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘নারী হচ্ছে গোপন বস্তু । যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান 

তাকে নগ্নৃতার প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলে’ (তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হ/৩১০৯)। অত্র 

হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘নারী পর্দাবিহীন অবস্থায় 

বের হ’লে শয়তান তাকে পাপের উপর ক্ষিপ্ত করে’ । 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, “মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা একদিন এক রাতের সফর করতে পারে 
না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৫; বাংলা ৫ম খণ্ড, হ৷/২৪০১ হজ্জ’ অধ্যায়) । অত্র 
হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে একা সফর করতে 
নিষেধ করেছেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী রয়েছে যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি 
(প্রথম শ্রেণী) এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু পরিচালনা করা লাঠি থাকবে যা 
দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী) নগ্্‌ পোষাক পরিধানকারী নারী 
যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি 
আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কীধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ 
জান্নাতের সেই সুগন্ধি এত বহুদূর হতে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক 
মাসের পথের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়’ (মনসলিম, মিশকত হ৷/৩৫২৪; বাংলা ৭ম খণ্ড, 
হ/৩৩৬৯) । 

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নগু পোষাক পরিহিতা 
বেহায়া ঈমান ধ্বংসকারিণী নারীদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি তাদেরকে 
জাহান্নামী বলেছেন। বিশেষ করে তাদের নগ্ন মাথার তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
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আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘লজ্জাই হচ্ছে ঈমান। ঈমান হচ্ছে জান্নাত লাভের মাধ্যম’ (আহমাদ, 


তিরমিযী, মিশকাত হ/৫০৭৭; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৫৫ শিষ্টাচার’ অধ্যায়)। অত্র হাদীছে 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লজ্জাকে ঈমান বলেছেন। অন্য হাদীছে 


বলা হয়েছে, ‘লজ্জা বিহীন নারী-পুরুষ সবকিছুই করতে পারে’ (বুখারী, মিশকাত 
হ৷/৫০৭২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হ/৪৮৫১)। 


১০. নারীদের ব্যাপারে রাসূল (ছ্াল্াহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হুশিয়ারী 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘.... তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক । কারণ নিশ্চয়ই 
বনী ইসরাঈলের প্রথম দুর্ঘটনা নারীদের মধ্যেই ঘটে’ (মুসলিম, মিশকাত হ/৩০৮৬; 
ংলা ৬ষঠ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৫২ বিবাহ’ অধ্যায়) I 
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উসামা ইবনু যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘আমি আমার পরে এমন কোন জটিল সমস্যা ত্যাগ করিনি, পুরুষদের 

জন্য বেশী ক্ষতিকারক হতে পারে নারীদের চেয়ে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 

হ/৩০৮৫)। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্পাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে 

পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বেশী ধ্বংসাত্মক বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই 
পুরুষদের সাবধান থাকা যরূরী ৷ 
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উক্ববা ইবনু আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে সাবধান থাক । একজন ছাহাবী 
বললেন, হে আল্লাহ্র রাসুল! দেবর সম্পর্কে কি বলছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 


‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘দেবর মরণ সমতুল্য’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৩১০২; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/২৯৬৯ ‘বিবাহ’ অধ্যায়) । 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরন্ষদেরকে নারী 
থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন। আর ভাবীদেরকে দেবর থেকে সতর্ক থাকতে 
বলেছেন। 
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ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ’লে তৃতীয় জন হবে 
শয়তান’ (তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হ৷/১৩১৮; বাংলা হ/২৯৮৪)। অত্র হাদীছে 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদেরকে অপর কোন নারীর সাথে 
নির্জনে একত্রিত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং শয়তান তাদেরকে 
বিপদগামী করবে বলে সাবধান করেছেন । 
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একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে 
বলেন, ‘বুদ্ধি ও ধর্মের ব্যাপারে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও “বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী 
পুরু্ষদের জ্ঞান’ তোমাদের অপেক্ষা আর কেউ অধিক বিনষ্ট করতে পারে এমন 
কাউকে আমি দেখিনি’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯)। অত্র হাদীছে রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিও নারীদের চক্রান্ত থেকে 
রেহায় পায় না। নারীদের চক্রান্ত অত্যন্ত শক্তিশালী । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
(A: 202) ERS USE OL) 
‘নিশ্চয়ই তোমাদের (নারীদের) চক্রান্ত শক্তিশালী’ (ইউসুফ ২৮) । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
(stats) Bein OS J HE Ey 
নিঃসন্দেহে শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দূর্বল । (নিসা ৪ ৭৬) 


১১. সৌন্দৰ্য বৃদ্ধির জন্য দেহে চিত্র অংকনকারী, দাত শানিতকারী, 


ভ্রু সরুকারিণী ও চুলে জোড়া লাগানো নারী ৪ 
শরীরে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নানা চিত্র অংকন করানো এবং দাত শানিত 
করা ইসলামী শরী‘আতে হারাম । যারা এগুলি করবে তাদের প্রতি আল্লাহ্র 


br bls > 2 ১৯ 
অভিশাপ রয়েছে। এ কাজগুলি শয়তানের পরামর্শে হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র 
সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয় যা হারাম । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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(মানুষকে ভ্রান্ত করার ব্যাপারে শয়তানের বক্তব্য) ‘আমি তাদেরকে পথ ভ্ৰষ্ট 
করব । তাদেরকে আশ্বাস দেব, তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব’ (নিসা ১১৯) । অত্র আয়াত দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন করা শয়তানের পরামর্শ । 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুলে 
জোড়া লাগায় এবং অন্যদের দ্বারা লাগিয়ে নেই, যে নারী দেহে কিছু অংকন করে 
এবং অন্যের দ্বারা করিয়ে নেই উভয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৪৪৩০; বাংলা ৮ম খণ্ড, হ/৪২৩৩ ‘পোশাক’ অধ্যায়) । 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা শরীরে চিত্র অংকন করে এবং যাদের 
দ্বারা করিয়ে নেয়া হয় উভয়ের প্রতি অভিশাপ ৷ যেসব নারী জ্র সরু করে এবং 
চুলে জোড়া লাগায় তারা সত Ha ঘটায় । 
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আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা এঁসব নারীদের 
অতন করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ 
করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করে নেয় । যারা জ্র উপড়িয়ে চিকন 
করে, যারা দাত সমূহকে শানিত ও সরু বানায় । কারণ তারা আল্লাহ্‌র স্বাভাবিক 
সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৪৪৩১)। 
অত্র হাদীছে আল্লাহ্‌ তা‘আলা এসব নারী পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন 
যারা কৃত্রিম উপায়ে শরীরে যে কোন অঙ্গের বিকৃতি ঘটায় । এমনকি উঁচু জুতা পরে 
নিজেকে লম্বা প্রকাশ করা, ব্রেসিয়ার পরে নিজেকে কম বয়সী প্রকাশ করার 
মাধ্যমে সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায় যা হারাম । অনুরূপভাবে কম বয়সী প্রকাশের আশায় 
যে কোন উপায়ে শরীর পরিচর্যা করা হারাম । 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


১২. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী 
জাহান্নামবাসীর অধিকাংশই হবে নারী । এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে স্বামীর 
অবাধ্য হওয়া এবং তার শুকরিয়া আদায় না করা। স্বামীর সন্তুষ্টি বিহীন স্ত্রীর 
ইবাদত কবুল হয় না৷ জান্নাত লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন, 
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‘যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা 
ত্যাগ কর এবং প্রহার কর । যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের 
জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সবার উপর শ্রেষ্ঠ’ (নিসা 
৩৪) । 
অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করার তিনটি পন্থা 


উল্লেখ করেছেন। (১) উপদেশ দান করা (২) শয্যা ত্যাগ করা (৩) প্রহার করা। 

এই তিনটি প্থায় স্ত্রী বাধ্য না হ'লে তাকে তালাক প্রদান করা যায় । 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘যখন স্বামী স্ত্রীকে (প্রয়োজনে) বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য 

করে। স্বামী তখন অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে। ফেরেশতাগণ এ স্ত্রীর 

উপর সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করে’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে ‘কোন ব্যক্তি যদি তার 

স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে। তাহলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না 

হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ এ স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত থাকেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 

হা/৩২৪৬; ংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ৷/৩১০৮ বিবাহ’ অধ্যায়) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্রাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘কোন স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতিবিহীন নফল ছিয়াম পালন করা জায়েয 
নয় এবং স্বামীর অনুমতি বিহীন কোন ব্যক্তিকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়া 
জায়েয নয়’ ত মিশকাত হা/২০৩১; বাংলা ৪ খণ্ড, হা/১৯৩৩ ছিয়াম’ অধ্যায়) । 


Sf dl x64 GL ae dl clo Al ie TIA ol te 


GI Es ld sy Ses 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করতে বলতাম, তবে 
স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য আদেশ করতাম’ (তিরমিযী, মিশকাত 
হ/৩২৫৫; বাংলা ৬ষ্ঠ খ, হা/৩১১৬ বিবাহ’ অধ্যায়) | 
Ls cho a A ae dl che Al JSD J I Le 
EG GS EEE ENE ELAR OE SS; 
REE 
আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
“নারী যখন পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, 
লজ্জাস্থানের হিফাযত রাখে ও স্বামীর আনুগত্য করে তখন সে যেন জান্নাতের যে 
কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে’ (হিলয়া, মিশকাত হা/৩২৫৪ হাদীছ হাসান) । 
it a Et SOLO 


ELS Y AS G25) 4 dd 

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আমর ন £) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ সে মহিলার দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না যে স্বামীর 

শুকরিয়া আদায় করে না। আর সে স্বামীকে নিজের জন্য পরিপূর্ণ মনে করে না’ 
(ত্বাবারাণী, কাবায়ির পৃঃ ২৯৩) । 


১৩. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলা এবং মহিলার বেশ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


সৃষ্টার উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করে প্রকাশ করা নারী-পুরুষের এ এক নোংর 
আচরণ । এ আচরণে নারী পুরুষের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজ কলুষিত হয় । 
মানুষের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
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(YY): sn) UAE 2s ALY a cs cl >); FED 
‘আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনবলীর একটি নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তিনি 
তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সঙ্গিণীর সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের 
কাছে তৃপ্তি পাও’ (রম ২১) ৷ 
অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নারীদেরকে পুরুষদের জন্য শান্তি ও তৃপ্তির 
মাধ্যম করেছেন । কাজেই কেউ কারো বেশ ধারণ করতে পারে না। একে অপরের 
বেশ ধারণ করলে আল্লাহ্র নিদর্শনকে অমান্য করা হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 


al lie od Al C23ll od LEAN LS Of OFS Cl CY) 
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‘যেসব লোক পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্ঞতা ও অশ্লীলতার 
প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে’ 
(নূর ১৯) । 
অত্র আয়াতে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার পরিণাম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বলা 


হয়েছে। আর পরস্পর বেশ ধারণ করা হচ্ছে অন্যায়-অপকর্ম, নির্লজ্ঞতা ও 
বেহায়াপনার বাস্তবরূপ । 


ie Bl ce 8 UD 05d U5 Lge A om) oe oH be 
JE sLal a sLall JX Ca Cael | Ae 
ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সব মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা 


পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের উপর অভিশাপ যারা 
মহিলাদের বেশ ধারণ করে; (বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯, বাংলা ৮ম খণ্ড হা/৪২৩২)। 


bm bs x cp ১৯ 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই 
পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে, মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে 


মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে (আবৃদাউদ, 
মিশকাত হ৷/৪৪৬৯, বাংলা ৮ম খণ্ড, হ৷/৪২৭০, হাদীছ ছহীহ) । 
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ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষ বেশ 
ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন (বুখারী, মিশকাত হ/৪৪২৮)। 


ie dl oA oe by dl Se be CG 0 al Se te 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন- রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান 
(২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী’ 
(নাসাঈ হাদীছ, ছহীহ্‌)। 
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SC tn ABN ALG Se dl lo dl ERSTE 
আবু মুলায়কা (রাযিঃ) বলেন, একদা আয়েশা (রাষিঃ)-কে বলা হল- একটি 
মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা (রাষিঃ) বললেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন 
(আবুদাউদ, মিশকাত হ৷/৪৪৭০, হাদীছ ছহীহ) । 
হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব পোষাক পুরুষের পোষাক বলে 
পরিচিত সে সব পোষাক নারীরা পরিধান করলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ 
হবে। উল্লেখ্য নারীদের মাথার চুল ছোট করা পুরুষের বেশ ধারণ করার 
অন্তৰ্ভুক্ত 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


১৪. মানুষকে হত্যাকারী ৪ 
যেসব পাপ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তন্মধ্যে একটি পাপ হচ্ছে 
মানুষকে হত্যা করা । মানুষ হত্যা করে তওবা না করলে তার পরকাল হবে 
জাহান্নাম । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
dl Eat LES US AS 0310 ais ia'a US Cs 
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‘যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে 
চিরকাল থাকবে আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে অভিশাপ করেছেন 
এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন’ (আন-নিসা ৯৩) । 
অন্যত্ৰ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
AL OB SEG Oo YN od ILE OS jas LSS OB Cp 
(YY : 53 > 
নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ব্যতীত অন্যকে হত্যা করে অথবা 
ফাসাদ সৃষ্টি করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে’ (আল-মায়িদাহ ৩২) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক...... তার একটি হচ্ছে 
অবৈধভাবে মানুষকে হত্যা করা (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৫২; বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড 
হা/৪৭ ঈমান’ অধ্যায়, ‘কাবীরা গুনাহ’ অনুচ্ছেদ) । 
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জারীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘তোমরা অগচরে পরস্পর হত্যা করে কাফির হয়ে ফিরো না’ (বৃখারী- ‘ইলম’ অধ্যায়, 
১/২৩ পৃষ্ঠা) । 
2 a al che al JD UU I Le dl 2D TE Se 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, “মানুষ যতদিন পর্যন্ত অবৈধভাবে হত্যা না করবে ততদিন পর্যন্ত 
ইসলামের উপর থাকবে’ (বুখারী ২/১০১৪ পৃঃ, হা/১২১ ‘ইল্ম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 
88)। 
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রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '‘ক্বয়ামতের দিন 


সৰ্বপ্ৰথমে অবৈধভাবে রক্ত প্রবাহিত সম্পর্কে বিচার করা হবে’ (বুখারী ২/১০১৪ পৃঃ 


হা/৬৮৬২ হত্যার প্রতিশোধ’ অধ্যায়) I 
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পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার চেয়ে একজন মু’মিনকে হত্যা করা আল্লাহ্‌র নিকট বড় 
অপরাধ (ইবনু মাজাহ- হা/২১৩৮ দিয়াত’ অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ) । 
BEES Le dl he a Jb Jb pe ch dl Se Le 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শির্ক দ্বারা মিথ্যা কসম 
করা এবং মানুষকে হত করা’ (বুখারী ২/১০১৫ পৃঃ হা/৬৮৭০) | 
YL Ls JY ode al te JS JG ce cH ce 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন 
৪ ‘কোন ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তাহলে সে পাপের একটা অংশ 
আদম (আঃ)-এর বড় ছেলে কাবিলের উপর চাপানো হয়। কারণ সেই প্রথম 
হত্যাকাণ্ড চালু করেছে’ (বুখারী ১০১৪ পৃষ্ঠা) । 
LC® 5 JS AL ae Al lo a ie 2 56 ch dl Ie Lp 
UE Gm) mc tn SA SD YS SE EC STS 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন £ ট্যাক্সের বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রদানকৃত অমুসলিমকে যে 
ব্যক্তি হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করবে না, যে সুগন্ধি ৪০ বছরের 
পথের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়’ (বুখারী ২/১০২১ পৃঃ হা/৬৯১৪ দিয়াত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 


৩০) । 


১৫. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি ৪ 

মানুষ মানুষের নিকট যে ভালবাসা-শ্রদ্ধা পাওয়ার হক্ব রাখে মাতা-পিতা তার 
প্রথম হক্ব্দার। পৃথিবীর আর কেউ তাদের মত শ্রদ্ধা পাওয়ার হক্ব রাখে না। 
কাজেই যারা তাদের অনুগত হবে না তারাই হবে বড় ক্ষতিগ্রস্ত । দুনিয়াতে দ্বিতীয় 
বড় পাপ হচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫০; বঙ্গানুবাদ 
১ম খণ্ড, হ/৪৬) । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
Ete CALS LY LS) SAAS YY) AES YA 
Lad UF, AEE YN Gal aed U8 52 ASS 5] LAST | 

(YY: OB wh sm) PES 

‘আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র 
ইবাদত কর এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের নিকট যদি 
তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে “উহ” 
পর্যন্ত বলবেনা, তাদেরকে ভর্সনা করবেনা বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা 
সহকারে কথা বলবে । (বানী ইসরাঈল ২৩) । 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 

(\£: ods) ) ual all a) LINN, isl Bl 8) 

‘আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর’ 
(নুকমান ১৪) । 

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, 


AMEE, hs cE 4 AALS 3 LU Be, 
()£ : ds) all a) LINN, NS J ule 
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‘আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্্যবহারের জন্য আদেশ করেছি। 
তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুধ ছাড়া পর্যন্ত 
তাকে দু’বছর দুধপান করিয়েছে। কাজেই আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং 
তোমার মাতা-পিতার শুকরিয়া আদায় কর’ (নুকমান ১৪) । 

মাতা-পিতা ছেলের নিকট যতটুকু মুখাপেক্ষী হয় ছেলে মেয়ে শৈশবকালে 
তার চেয়ে অনেক বেশী মুখাপেক্ষী থাকে। তখন তারা যেমন নিজেদের আরাম- 
আয়েশ ও কামনা-বাসনা কুরবান করেছিলেন এবং অবুঝ কথাবার্তাকে ক্মেহমমতার 
আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে তাদের কিছু 
খণ পরিশোধ করা অপরিহার্য । আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
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(ve-vv : ly) 22) Cx OX) ci 
‘পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর । তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি 
তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ‘উহ্‌’ শব্দটিও বল না, 
তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল । তাদের সামনে 
ভালবাসার সাথে নম্ভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল- 
(Yer: lym) Le SD EK Ls) ED 
‘হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে 
রহম করে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন’ (বানী ইসরাঈল ২৩-২৪) । 
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আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে 
পসন্দনীয় আমল কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘সময়মত 
ছালাত আদায় করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারপর হচ্ছে পিতা-মাতার অনুগত হওয়া’ (বুখারী 
২/৮৮২, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৫৬৮; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হ/৫২২ ছালাত’ অধ্যায়) । 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে এক ব্যক্তি বললেন, আমি (আল্লাহ্র পথে) জিহাদ করব । রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছে কি? 
লোকটি বললেন, হ্যা আছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 
তুমি এ দু’জনের ব্যাপারে জিহাদ কর অর্থাৎ তাদের সেবা কর’ (বুখারী ২/৮৮৩) । 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে মানুষ তার পিতা-মাতার প্রতি 
অভিশাপ করা । হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষ কিভাবে পিতা-মাতার প্রতি অভিশাপ 
করে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মানুষ কারো পিতাকে 
গালি দিলে সে তার পিতাকে গালি দেয়। কেউ কারো মাতাকে গালি দিলে সে 
তার মাতাকে গালি দেয়’ (বুখারী ২/৮৮৩, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯১৬; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, 
হ/৪৬৯৭) । 
‘পিতা-মাতার সেবা করলে আল্লাহ দো‘আ কবুল করেন’ (বৃখারী ২/৮৮৩, 
মিশকাত হ/৪৯৩৮; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, হ/৪৭২১)। 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা- 
মাতাকে অথবা দু'জনের একজনকে পেল (অথচ তাদের সেবা করল না) সে 
জান্নাত লাভ করতে পারল না । তার নাক ধূলায় মলিন হোক’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ/৪৯১২; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড হ/৪৯৯৫ “শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
আবুবকর (রাষিঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাষিঃ) বলেন, আমার অমুসলিম মা, 
আমার নিকট আসতেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা 
ইসলামের ব্যাপারে অনাগ্রহী, তিনি আমার নিকট আসেন আমি তার সাথে কি 
সদ্ব্যবহার করব? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যা তার সাথে 
সদ্ব্যবহার কর’ (বুখারী, মিশকাত হ৷/৪৯১৩; বাংলা ৯ম এণ্ড, হ৷/৪৬৯৬ “শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, EEE 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর পিতা-মাতার 
অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট" (তিরমিযী, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৯২৭; বাংলা 
হ/৪৭১০) । 

আবুদারদা (রাষিঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মাতা আমার 
স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। আবুদারদা (রাষযিঃ) তাকে বললেন, আমি রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা হচ্ছেন জান্নাত 
লাভের মাধ্যম । আপনি ইচ্ছা করলে তা হিফাযত করতে পারেন নষ্টও করতে 
পারেন’ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ৷/৪৯২৮) । 

জাহিমা নামে একজন ছাহাবী যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পরামর্শ নিতে আসলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তোমার মাতা আছেন কি? লোকটি বললেন, হ্যা । 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তীর সেবা কর, তীর 
পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে’ (আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাকী, মিশকাত হ/৪৯৩৯; বাংলা ৯ম 
খণ্ড হ৷/৪৭২২)। 

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে হিজরতের বায়‘আত করার জন্য এল । সে তার পিতা- 
মাতাকে কাদা অবস্থায় রেখে এসেছিল । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাদিয়েছে সেভাবে 
হাসাও (বুখারী) । 


১৬. পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী ৪ 
মানুষ সামাজিক জীব। এদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত 
যররী । এছাড়া মানুষ সুশৃব্মখলভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। সম্পর্ক ছিন্ন 
থাকলে মানুষের ইবাদত কবুল হয় না। সে জান্নাত লাভ করতে পারে না। কাজেই 
এ ধরনের মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(0: Las) EDIT 2 Ole 3 Bl 18, 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট জিজ্ঞেস করে থাক 
এবং আত্মীয়তার ব্যাপারে সতর্ক থাক’ (নিসা ১)। 
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ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং 
পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিশাপ করেন, অতঃপর 
তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন’ (মুহাম্মাদ ২২-২৩) 


A AAD Ad Ald af AALSG Gl EE EE SER 
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‘(বিপদগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ 
করে এবং যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা ছিন্ন করে আর 
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে | ওরা যথার্থই ক্ষতিএ্র্ত' (বাকারাহ ২৮) । 
EATEN TT 

আবূ ত (রাঃ) হতে বিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধন রহমান হতে নির্গত হয়েছে (অর্থাৎ রহমান 
আত্মীয়তা বন্ধন ভালবাসেন) তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে ব্যক্তি পরস্পর 
সম্পর্ক বজায় রাখবে আমি আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করব । আর যে ব্যক্তি 
পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার প্রতি রহমত বন্ধ করব’ (বুখারী, মিশকাত 
হা/৪৯২০; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪ ৭০৩ “শিষ্টাচার’ সার)! 
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আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 

আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহ্র আরশের ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে বলে, যে ব্যক্তি আমাকে 

গ্রহণ করবে অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার প্রতি রহমত 

বর্ষণ করবেন । আর যে ব্যক্তি আমাকে ছেড়ে দিবে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ 
করবেন না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২১)। 
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যুবায়ের ইবনু মুত্‌ঈম (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২)। 


১৭. যেনাকারী ৪ 

যে সব বড় পাপ করলে দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যেনা 
তার মধ্যে অন্যতম ৷ দুনিয়াতে দু'টি বড় পাপের বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুব নিন্দনীয়, 
যেনা তার একটি । যেনাকারীর বাস্তব বিচার বা সামাজিক বিচার যেমন 
অপমানজনক তেমনি সমাজে দুর্নাম ছড়িয়ে যাওয়াও অপমানজনক ৷ কাজেই 
যেনাকারী ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত, পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত । এটা এমন একটা পাপ যার 
মাধ্যম অনেক ৷ যেমন- চোখ, হাত, পা, কান, মুখ, অন্তর ও লজ্জাস্থান। এগুলির 
দ্বারা মানুষ যেনার মত জঘন্য পাপ করে থাকে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

(YY: lls) a sls LEE OS A) EHO YS 

‘তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ’ (বনী 
ইসরাঈল ৩২) । 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 

POS HEN OE YI AU Ale OSES YI 
(4: oa s)Cll GE AL Unt ns OR YS GAL YB 
তারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকে না শরী‘আত সম্মত কারণ 

ব্যতীত কাউকে হত্যা করে না এবং যেনা করে না । আর যে ব্যক্তি এই সকল কাজ 

করে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্ব্য়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং এ 

শাস্তি লাঞ্চিত অবস্থায় সে অনন্তকাল ভোগ করতে থাকবে। তবে যে তওবা করে 

এবং সৎ আমল করে সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়’ (ফুরকান ৬৮) । 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
AAAL YS AD AL Ut 2A UK LAG VN 2th 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘যেনাকার নারী পুরুষ প্রত্যেককে একশ’ বেত্রাঘাত কর, আল্লাহ্র বিধান 
পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে অনুগ্রহ আসা উচিত নয়। যদি 
তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ক্রয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও! (নুর ২) । 
Se 1s JG LG Ae dl lo A lial IE ti 
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উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তোমরা আমার নিকট হতে আল্লাহ্র বিধান গ্রহণ কর্‌ কথাটি 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'বার বললেন । আল্লাহ তা'আলা তাদের 
জন্য নির্ধারণ করেছেন, অবিবাহিত নারী-পুরু্ষকে একশ’ বেত্রাঘাত এবং এক 
বছরের জন্য নির্বাসন করতে হবে। আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে রজম করতে 
হবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮; বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড হা/৩৪০২)। “যেনাকার 
যেনাকারিণী ক্্য়ামত পর্যন্ত উলঙ্গ অবস্থায় আগুনে জ্বলতে থাকবে’ (রৃখারী, মিশকাত 
৪৬২১; বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, Sie 
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আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বক্ৰ্য়ামতের দিন কথা 
বলবেন না । তাদের তিনি পবিত্রও করবেন না । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে 
তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । তারা হচ্ছে- (১) বৃদ্ধ 
যেনাকার (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহঙ্কারী দরিদ্র ব্যক্তি’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/৫১০৯; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৮২)। 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “মানুষের দু’চোখের যেনা 
দেখা ৷ দু’কানের যেনা শুনা । জিহ্বা যেনা কথা বলা হাতের যেনা স্পর্শ করা । 
পায়ের যেনা যেনার পথে চলা । অন্তরের যেনা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা করা । লজ্জাস্থান 
তার সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ ‘ঈমান’ অধ্যায়) । 


১৮. অপবাদ প্রদানকারী ৪ 
যে সব পাপ করলে মানুষ ইহকালে অভিশপ্ত হয় এবং পরকালে ভয়াবহ শাস্তি 
র হক্ব্দার হয় তার অন্যতম পাপ হচ্ছে অপবাদ দেয়া এরূপ ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণ 
করা হারাম । সে ফাসিক্্‌ বলে বিবেচিত হয় এবং সে ৮০ বেত্রাঘাতের সাজাপ্রাপ্ত 
হয়। 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
BS 3 ad lial SBE EES O82 CA CY 
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“যারা সতীসাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, 
তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত । তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি’ (নূর 
২৩) । 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
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‘যারা সতীসাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন 
সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না। তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত কর। তাদের সাক্ষ্য 
কখনও গ্রহণ করো না, তারাই ফাসিক’ (নূর ৪) ৷ 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্মাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ 
বললেন, সেগুলি কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (১) 
শির্ক করা (২) যাদু করা (৩) অবৈধভাবে মানুষ হত্যা করা (8) সূদ ভক্ষণ করা 
(৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


নিরীহ সতীসাধ্বী ঈমানদার নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ/৫২; বাংলা ১ম খণ্ড, হা/৪৭)। 

যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ দেয় তাহ'লে স্বামীকে চারজন সাক্ষী 
পেশ করতে হবে। স্বামী সাক্ষী পেশ করতে পারলে স্ত্রীকে রজম করতে হবে। 
আর স্বামী যদি চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে এবং স্ত্রীর মিথ্যা অপবাদ বলে 
দাবী করে তাহ'লে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পরস্পর অভিশাপ করার জন্য বলা হবে, 
যাকে আরবী ভাষায় ‘লি‘আন’ বলা হয়। আর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিবাহ 
বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় কোন সন্তান থাকলে তা হবে মায়ের জন্য । 


১৯. লি‘আন বাস্তবায়ন করার নিয়ম ৪ 

কোন শরী‘আত অবগত নেতা বা আলিমের নিকট স্বামী-স্ত্রী উপস্থিত হবে। 
তিনি প্রথমে স্বামীকে বলবেন, তুমি বল ৪ আমি আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান জেনে 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি সত্যবাদী । এভাবে চারবার বলার পর পঞ্চমবার বলবে, 
যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হবে। এ সময় 
এঁ দায়িত্বশীল স্বামীকে একটু পর কাল উল্লেখ করে বলবেন, দেখ আল্লাহ্‌কে ভয় 
কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে অনেক হালকা । আল্লাহ্র 
শাস্তি মানুষের দেয়া শান্তির চেয়ে অনেক কঠোর । এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য । 
এর ভিত্তিতেই ফায়সালা হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও বলতে হবে এবং শেষবার 
বলার সময় একটু পর এঁ কথাগুলি বলতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের 
আর কোন সাক্ষী থাকে না। এরূপ ব্যক্তির সাক্ষী এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র 
কসম কণে বার বার বলবে অবশ্যই আমি সত্যবাদী । পঞ্চমবার বলবে, সে 
মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ । আর স্ত্রীর শান্তি রহিত হয়ে যাবে 
যদি স্ত্রী বার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চামবার 
বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহ*লে তার নিজের উপর আল্লাহ্র গযব 
নেমে আসবে’ (নূর ৬-৮) । 

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উয়াইমের নামক ছাহাবী এবং তার 
স্ত্রীর মধ্যে লিআন করিয়েছিলেন (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩০৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
হ৷/৩১৬১ ‘বিবাহ’ অধ্যায়) । 


২০. নারীতে নারীতে যেনা (সমকামী) ৪ 
যেমনিভাবে পুরুষ পুরুষের সাথে যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য কুকর্মে লিপ্ত হয়, 
তেমনি মহিলারাও মহিলাদের সাথে যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য একে অপরের সাথে 
মিলিত হয়। এ নোংরা কর্ম যেনার পর্যায়ভুক্ত। এ জঘন্য কর্ম দেশ ও জাতির 
ধ্বংস টেনে আনে । তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
নারী-পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে বৈধ পন্থা ব্যতীত যৌন ক্ষুধা মিটানোর যে 
কোন পথ ও পন্থা হারাম । কাজেই যে কাজ করলে যুবতীদের মনে কামভাব 
তীব্রতর হয় ও পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যৌন ক্ষুধা মিটানোর বাসনা 
তীব্র হয় এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা পূরণের চেষ্টা করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে 
হারাম । আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, 
le ed al Cal od LES 5 Of OAS CAC) 
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‘সে সব লোক পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্ঞতা ও অশ্লীলতা 
প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাত্তি’ 


(নুর ১৯) । 
২১. পুরুষে পুরুষে যিনা (সমকামী) ৪ 

এ জঘ্য কর্ম সাধারণ যেনার চেয়েও অধিক গুরুতর অপরাধ । এই বদ 
অভ্যাস লৃত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল । আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস 
করেছেন । তিনি তাদের চরম অশ্লীল ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের নির্মম শান্তি ও চরম 
নিন্দার কথা উল্লেখ করে বলেন £$ 
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‘আমি লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি । যখন তিনি তার সম্পদায়কে বললেন, 
তোমরা চরম অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে 
কেউ কখনো করেনি। তোমরা কামপ্রবৃত্তি পূরণ করার জন্য মেয়েদের কাছে না 
গিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি’ (আ'রাফ 
৮০-৮১) । 

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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‘পৃথিবীতে কেবলমাত্র তোমরাই পুরুষের সঙ্গে কুকর্ম কর আর তোমাদের 
প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে জাতি সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন কর । 
তোমরা এক সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়’ (শ'আরা ১৬৫-৬৬) । 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
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‘অবশেষে যখন আমার আদেশ চলে আসল, তখন আমি উক্ত জনপদের 
উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম । 
যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল’ (হদ ৮২-৮৩) | 
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জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘আমার উম্মত সম্পর্কে যে সব বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে পুরুষে 
পুরুষে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া’ (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭৭; বাংলা এম খণ্ড, 
হ৷/৩৪২১ শাততি’ অধ্যায়) । 
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ইকরামাহ (রাযিঃ) ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) 
বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা যাদেরকে 
লূতের সম্প্রদায়ের অনুরূপ আচরণ করতে দেখ, সে পাপাচারী এবং যার উপর এঁ 
কুকর্ম করা হয়েছে উভয়কে হত্যা কর’ (ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত 
হ/৩৫৭৫)। 


২২. চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে যেনাকারী ৪ 


br bls > 2 ১৯ 
পশুর সাথে যেনা করা একটা চরম অশ্লীলতা ও সীমালজ্ঘন কাজ । এ ধরনের 
বর্বর, নোংরা ও জঘন্য কর্ম সমাজের চোখে বড় দৃষ্টিকটু । এ অশ্লীল কর্মের 
অধিকারী বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শরী‘আত সম্মত হালাল পন্থা ছাড়া অন্য যে কোন 
পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকার কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
(0: osm) OSE oh Tl OS HVS A Ld 
‘যে কেউ হালাল পন্থা ব্যতীত যে কোন পন্থা অবলম্বন কণে সে 
সীমালজ্ঘনকারী’ (মুমিনুন ৭) । 
OS CS 3 A ta LET Vale USS BH Uf 
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‘আমি তাকে উদ্ধার করলাম এমন এক জনপদ হতে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত 
ছিল এক অশ্লীল ও জঘন্য কর্মে ৷ নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, দুষ্র্মশীল 
ও সীমালজ্ঘনকারী’ (আধ্িয়া ৭৪) । 
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ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয় তাকে তোমরা হত্যা 
কর এবং এঁ চতুষ্পদ প্রাণীকেও হত্যা কর’ (ইবনু মাজাহ হ/২৪৬৫, সনদ ছহীহ) । 

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীছের প্রথম অংশ “মাহরাম মহিলার সাথে যিনা করলে 

তাকে হত্যা করতে হবে’। এ অংশ যঈফ । (ইরওয়া হ/২৩৪৮, যঈফ ইবনু মাজাহ 


হা/৫৫৮) । 
২৩. স্ত্রীদের পিছন দ্বার ব্যবহারকারী ৪ 

স্ত্রীদের পিছন দ্বার ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে চরম অশ্লীল কর্ম। কারণ 
পশ্চাদ্বার হচ্ছে অপবিত্র মল নিষ্কাশনের পথ । উক্ত রাস্তায় যৌন সম্ভোগ করা 
পুরুষে পুরুষে যিনা করার অন্তর্ভুক্ত ৷ স্ত্রীদের যে স্থান স্বামীদের জন্য রয়েছে তার 
ব্যতিক্ৰম করা নিশ্চিত হারাম । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ 
ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন। কেউ যদি এ পাপ করেই ফেলে তখনই তার 
তওবাহ করা অপরিহার্য । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের 
জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে আগমন কর যে দিক 
দিয়ে ইচ্ছা’ (বাক্বারাহ ২২৩) । অত্র আয়াতে “শস্য ক্ষেত্র’ বলে যা অভিহিত হয়েছে 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


তা নারীর ‘জরায়ু’ । অতএব স্ত্রীদের পিছন দ্বার যে শস্যক্ষেত্র নয় এটা আর বলার 
অপেক্ষা রাখে না। 

উম্মু সালামাহ (রাষিঃ) বলেন, মুহাজিরগণ মাদীনায় এসে আনছারদের 
নারীদেরকে বিবাহ করেন। এ সময় মুহাজিরদের অভ্যাস ছিল স্ত্রীদের পিছন দিক 
হতে সামনের রাস্তায় সহবাস করা কিন্তু আনছারদের অভ্যাস এরূপ ছিল না। 
মুহাজিরদের এক ব্যক্তি তাদের অভ্যাস অনুপাতে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে 
চাইলে তার স্ত্রী রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস না করা 
পর্যন্ত এ পদ্ধতি নাকচ করে। উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, মহিলাটি রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ 
করলে আমি বিষয়টি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করি। 
তখন এ আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনের 
একটি রাস্তা ব্যতীত পিছন রাস্তায় সহবাস করতে নিষেধ করেন (আহমাদ, হাদীছ 
ছহীহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ পৃঃ ১০২) । 


ie dl che dl TD oh Sl ULE FE UN Sb on 
Lh GB HS IS CS GA CS U8 Sh al IO GIGS 


Ll os AL, Se dl lo dl JAD 5 bs ae Yo 
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ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা ওমর (রাযিঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 
তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? তিনি বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে পিছন হতে 
সামনের রাস্তায় সহবাস করেছি । রাসূল (ছাল্লাল্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন 
উত্তর দিলেন না। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ করা হল ৪ 
(rss) CS AAS IE AICS SL 
‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের 
শস্যক্ষেত্রে আগমন কর যে দিক দিয়ে ইচ্ছা’ (বাক্বারাহ ২২৩) । শেষে রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘সহবাস কর সামনের দিক থেকে 
অথবা পিছনের দিক থেকে । কিন্তু পিছন রাস্তায় এবং খতু অবস্থায় সহবাস করা 
থেকে সাবধান থাক’ (নাসাঈ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১০৩) । 


খুযায়মাহ ইবনু ছাবিত (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তার স্ত্রীর পিছন হতে মিলন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হালাল । তারপর লোকটি চলে 
গেল । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় তাকে ডেকে বললেন, তুমি 
কি জিজ্ঞেস করেছ? তোমার জিজ্ঞেস যদি হয় পিছন হতে সামনের রাস্তায় তাহলে 
তা জায়িয? আর যদি তা পিছন রাস্তায় হয় তাহলে তা নাজায়িয । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
হক বৰ্ণনা করতে লজ্জা করেন না। তোমরা স্ত্রীদের পিছন রাস্তায় সহবাস করো 
না । (দারেমী, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ, পৃ? ১০৪) । 
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ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা এ লোকের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না যে তার স্ত্রীর 
পিছন রাস্তায় সহবাস করে’ (নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আদারুয যিফাফ, পৃ? ১০৫)। 
Sb Ln Ube ls ale Al clo Al Jy) J J Ale Lie co 
EAE as SEG AHL 
ওক্বাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছন রাস্তায় সহবাস করে সে অভিশপ্ত’ 
(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আদাবুষ যিফাফ ১০৫ পৃঃ) 
L5G i x las le dl le dl J) JB 652 dl co 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি খতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর পিছন রাস্ত 
1য় সহবাস করে অথবা গণকের কথা বিশ্বাস করে সে কুরআনকে অস্বীকার করে’ 
(আবৃদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ- হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ পৃঃ ১০৫) । 


২৪. মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাসকারী ৪ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম । তাকে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে 
এবং তওবাহ করতে হবে। এছাড়াও এক দিনার অথবা আধা দিনার কাফফারা 
দিতে হবে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
SALMAN kU die BMT, 
ES Cn ALE UE I OEE FE ALY, ll 
(YyY : 50 0) Hoe ball 2, CASA CS Bl OL Bl Sl 
তারা স্ত্রীদের মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র । 
অতএব হায়িয অবস্থায় তোমরা তোমাদের স্ত্রী হতে ভিন্ন হয়ে থাক এবং ভালভাবে 
পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করো না। যখন তারা পবিত্র হয়ে 
যাবে তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তোমরা তাদের নিকট গমন কর । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ 
(বাকারাহ ২২২) । 
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ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে সে এক দিনার অথবা আধা 
যিফাফ ১২২) । 


২৫. হায়িয অবস্থায় করণীয় ৪ 
OEE TO EET HOES CEOS ER ee 


cA) es 
ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা (মাসিক অবস্থায়) মিলন ব্যতীত সবকিছুই কর’ (মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৫৪৫; বাংলা ২য় খণ্ড, হ৷/৫০০ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়) । 
CDA SE Sl CS Lille wll 
আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে 
মাসিক অবস্থায় লজ্জাস্থানে কাপড় বাধতে বলতেন, তারপর তিনি কাপড় বিহীন 
আমার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬)। 


be Us > 2 ১৯ 
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i ডি N55 ls ALS le 
আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমাদের কেউ খতুবতী হ’লে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে লজ্জাস্থানে কাপড় ব্যবহার করতে বলতেন । তারপর 
তার স্বামী তার খতুবতী স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকবে । আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, তার 
স্বামী তার শরীরের সাথে শরীর লাগাবে (আবৃদাউদ, হাদীছ ছহীহ আদাবুয যিফাফ পৃঃ 
১২৪) । 
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রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খতু অবস্থায় কিছু করার ইচ্ছা 
করলে লজ্জাস্থানের উপর কাপড় রেখে দিতেন। তারপর যা ইচ্ছা তা করতেন। 
(আবু দাউদ, আদাবুয যোফাফ ১২৫) 


২৬. হস্তমৈথুনকারী ৪ 

হস্তমৈথুন আল্লাহ্‌র আইনের দৃষ্টিতে কঠিন পাপের কাজ । তাছাড়া এর ফলে 
মনুষ্যত্‌ চরমভাবে বিনষ্ট হয়। জীবনীশক্তি ও যৌন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ 
ধরনের কাজে মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিতান্ত পশুতে পরিণত হয়। হস্তমৈথুন দৈহিক, 
নৈতিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষতিকর এবং নানা রোগের ধারক ও বাহক । 
যেমন- ধ্বজভঙ্গ, গনোরিয়া, সিফিলিস, অপুষ্টি, হরমোনের অভাব, রক্তশূন্যতা, বুক 
ধড়ফড় করা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি । অত্যধিক মৈথুনের ফলে পুরুষের 
চেয়ে নারীদের ক্ষতি কম নয়। যুবতীদের অতিরিক্ত মৈথুনের কারণে শ্বেতস্রাব 
অধিক হতে থাকে । অকালে যৌবন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। জরায়ু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে 
পড়ে এবং জ্বালা-পোড়ার সৃষ্টি হয়। লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়। বার্ধক্যের ছাপ পড়ে 
যায়। সন্তান জন্মধারণ ক্ষমতা কমে যায় ৷ স্তনযুগল শ্রথ হয়ে যায় এবং অল্প দিনেই 
ঝুলে পড়ে । কোন নারী-পুরুষ এ ধরনের লজ্জাহীন কাজে অভ্যস্ত হলে পরকালে 
তার হাত তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব । তাদের হাত আমার সাথে কথা 
বলবে, তাদের পা তাদের যয ত Ll ul 
Ld de HG GGL 
সাহল ইবনু সা‘দ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের যামিন হবে আমি তার 
জান্নাতের যামিন হব’ (বৃখারী, মিশকাত হ/৪৮১ শিষ্টাচার’ অধ্যায়; বাংলা ৯ম খণ্ড, 
হ/৪৬০১) । 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের লজ্জাস্থান মানুষের জন্য 
বিপদজনক । যাকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত যরূরী। 
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আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) যুবকদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যারা 
বিবাহের (আর্থিক ও দৈহিক) যোগ্যতা রাখে, তাদের বিবাহ করা উচিত । কেননা 
বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যে বিবাহের 
যোগ্যতা রাখে না তার জন্য উচিত কামভাব দমনের জন্য ছিয়াম পালন করা 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা৷/৩০৮০; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/২৯৪৬ বিবাহ’ অধ্যায়) । 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র বিবাহ ও ছিয়াম পালনের মাধ্যমে 
লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করতে হবে বিকল্প কোন পথ অবলম্বন করা হারাম । 
3 ck GS NL tb dl ce A al be 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, 'দু’চোখের যিনা কুদৃষ্টিতে দেখা, দু’কানের যেনা কামসূচক কথাবার্তা 
শোনা, জিহ্বার যিনা এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা, হাতের যেনা হাত দিয়ে ধরা, 
পায়ের যেনা এজন্য হেঁটে যাওয়া আর অন্তরের যেনা এ বিষয়ে কামনা-বাসনা 
পোষণ করা । লজ্জাস্থান এ কাজ সম্পন্ন করে অথবা বিরত থাকে’ (মনসলিম, মিশকাত 
হা/৮৬ ঈমান’ অধ্যায়) । 
উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ বিভিন্নভাবে যেনা করে থাকে৷ হাত 
যিনার একটি বড় মাধ্যম ৷ নিজে হস্তমৈথুন করে দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে 
অবৈধভাবে যৌনক্রিয়া দমন করে। এ যাবৎ যিনা সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হ’ল 
এসব যিনা এ সময়ে পাওয়া যায় যখন মানুষের মধ্যে লজ্জা হ্রাস পায়। রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘লজ্জা একমাত্র কল্যাণই নিয়ে আসে। 
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫০৭১; বাংলা ৯ম খণ্ড, হ৷/৪৮৫০ শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মানুষ পূর্ব 
নবীদের যে কথাটি পেয়েছে তা হচ্ছে- যখন তুমি লজ্জা করবে না তখন যে কোন 
(অশ্লীল কাজ) করতে পারবে’ (বৃখারী, মিশকাত হা/৫০৭২)। 
২৭. সূদ গ্রহণ ও প্রদানকারী ৪ 
সুদ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই গর্হিত অপরাধ । যে সব পাপের শাস্তিও কথা 
আল্লাহ তা‘আলা কঠোর ও কঠিনভাবে উল্লেখ করেছেন, সূদের পাপের শাস্তি তার 
অন্যতম । সুদ মানুষকে অবৈধ অর্থ বৃদ্ধি করার উগ্রবাসনা জাগায় মানুষের 
সম্পদকে সংকুচিত করে মানুষের মূল সম্পদ ও বৃদ্ধি সম্পদ উভয়কে ধ্বংস করে। 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
mel ES OS ES YN BV ELA 25 CON A GSS 
(YY1 : 54 
‘আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন 
অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না’ (বাকারাহ ২৭৬) । 
এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সূদ মানুষের অর্থকে ধ্বংস করে এবং দান 
মানুষের অর্থকে বৃদ্ধি করে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
Hl lA cls Belsl MLAS Yl Cad el 
(Ye JOSE all 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার’ (আলে ইমরান ১৩০) । 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
AK OULU Ce EE a 15 BET Cad Ll 
(YYA £ Bll Dm) 2 
‘হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু’মিন হও 
তবে সূদের মাধ্যমে যা বকেয়া রয়েছে তা বর্জন কর’ (বাকারাহ ২৭৮) । 
4k, U7 খা A ke dl lo dl IE SLE 
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জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদ 
গ্রহণকারী, প্রদানকারী ও সুদের দু’সাক্ষীর প্রতি অভিশাপ করেছেন। রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অভিশাপে তারা সবাই সমান (মুসলিম, 
মিশকাত হা৷/২৮০৭; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/২৬৮৩ ক্ৰয়-বিক্ৰয়’ অধ্যায়, সূদ’ অনুচ্ছেদ) । 
dss dl Ua) J EASON Jat DiS 03d Le Ce 
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আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদা সূদ 

গ্রহণ করলে ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে কঠিন হবে’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত 
হ/২৮২৫; বাংলা হা/২ ৭০১) । 


um i “le al la dl oS UB JS A i be 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘সুদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে 
মাতাকে বিবাহ করা’ (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ৷/২৮২৬, হাদীছ ছহীহ) । 


OS fs EN CY alas ale dl Jy) 8 JE Sms 0 O° 
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ইবনু মাস‘উদ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সূদ এমন বস্তু যার পরিণাম হচ্ছে সংকচিত হওয়া যদিও তা 
বৃদ্ধি মনে হয়’ (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭)। 

২৮. ঘুষ গহণ ও ঘুষ প্রদানকারী ৪ 

সূদের মত ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান একটি কাবীরা গোনাহ যার পরিণাম 
জাহান্নাম । সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারীদেরকে কিংবা কোন দায়িত্বশীলকে 
প্রভাবিত করে প্রকৃত হক্‌ৃদারগণকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করে এ 

অংশগ্রহণ করা হারাম ৷ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
LL ALES od) gs 1 JEU AEs AWA LEY 
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‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না 
এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার 
উদ্দেশ্যে বিচারকদের নিকট পেশ করে৷ না’ (বাকারাহ ১৮৮) । 

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সরকারী কর্মচারীগণকে ঘুষ প্রদান করতে 
নিষেধ করেছেন। 
Ald se Al dl dp) ON aloe 

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুষ 
গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারীর উপর অভিশাপ করেছেন (ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, 
মিশকাত, হ৷/৩৭৫৩; বাংলা ৭ম খণ্ড, হ৷/৩৫৮১ ‘নেতৃত্ব অধ্যায়) I 
APL 430 ELS a LG Le dl Ie ll 
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আবু উমামাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল এবং সেই সুপারিশের প্রতিদান 
স্বরূপ তাকে কিছু উপহার দিল। যদি সে তা গ্রহণ করে তাহ’লে সে সূদের 
দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হ’ল’ (আবৃদাউদ, সনদ হাসান, মিশকাত, 
হা/৩৭৫৭)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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বুরায়দাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি সে যদি ভাতা ব্যতীত 
অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহ’লে তা হবে খিয়ানাত’ (আবুদাউদ, মিশকাত হ/৩৭৪৮)। 


JE) 0 ss ale 4 he dl dm J ll 4 Lal U5 0 
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খাওয়ালাহ আনছারী (রাধযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্র সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ 
করে । ক্ন্য়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম । (বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৪৬)। 


২৯. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী ৪ 
যে সব পাপে মানুষের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অন্যতম 
পাপ হচ্ছে ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। যারা অন্যায়ভাবে 
ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা জাহান্নামের আগুন দ্বারা পেট পূর্ণ করবে। তারা 
পরকালে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2 3 OH Ld) all ALE OVal OSU al 
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‘নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় তারা নিজেদের পেটে 
আগুন ভর্তি করে এবং অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ (নিসা ১০)। 
আল্লাহ তা‘ NL অন্যত্ৰ বলেন, 
: ls) SE ALS EE CAST 2 EEL YI) El OO 
(১০৭ 
‘তোমরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পন্থায় 
যেতে পার বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত’ (আন'‘আম ১৫২)। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, ‘ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখ, যে পর্যন্ত 
না তারা বিয়ের বয়সে পৌছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনা আঁচ করতে পার 
তাহ’লে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ করতে পার । আর তারা বয়োঃপ্রাপ্ত 
হবে বলে ইয়াতীমের মাল তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না । যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই 
ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত 


পরিমাণ খেতে পারে। আর যখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ করবে তখন 
সাক্ষী রাখ। অবশ্য আল্লাহ্‌ই হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট’ (নিসা ৬)। 

আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, “তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বেঁচে থাক । বলা হ’ল, সেগুলি 
কি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (১) 
আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা (২) যাদু করা (৩) মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা 
(৪) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৫) সুদ গ্রহণ করা (৬) যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে 
পালিয়ে যাওয়া ও (৭) মুমিন সতীসাধ্বী মহিলাদের উপর যিনার অপবাদ দেয়া ৷” 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২ ঈমান’ অধ্যায়) । 

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
মি‘রাজের ঘটনায় বলেন, ‘আমাকে কিছু লোকের নিকট নিয়ে যাওয়া হ’ল যাদের 
উপর ফেরেশতাদেরকে ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা তাদের মুখ খুলে ধরে জাহান্নামের 
গরম পাথর মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যা তাদের মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে পিছনের রাস্ত 
1 দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিবরীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? 
তিনি বলেন, এরা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণকারী তারা তাদের পেটের 
ভিতর আগুন ভরতে ব্যস্ত রয়েছে’ (মুসলিম, আল-কাবায়ির ১০৮ পৃঃ)। 


০. ইয়াতীম পালনকারীদের নেকী ৪ 
EEE NON 
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সাহ্‌ল ইবনু সা‘দ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘আমি আর ইয়াতীম পালনকারী নিজের ইয়াতীম হোক অথবা অন্যের 

ইয়াতীম হোক- জান্নাতে এভাবে থাকব । তিনি তরজনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যে 

সামান্য ফাকা রেখে ইশারা করে দেখালেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৪৯৫২; বাংলা 
৯ম খণ্ড, হ৷/৪ ৭৩৫ “শিল্টাচার’ অধ্যায়) । 


৩১. যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়নকারী ৪ 
যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা কাবীরাহ গুনাহ ৷ চূড়ান্ত ঈমানের প্রমাণ হয় 
যুদ্ধের মাঠে । এটি একটি ভয়াবহ স্থান। যেখানে টিকে থাকার ফল জান্নাত আর 
পালিয়ে যাওয়ার ফল জাহান্নাম । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নেয়া 
ব্যতীত যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ্র গযব সাথে নিয়ে 
প্রত্যাবর্তন করে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম । বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট 
আবাসস্থল’ (আনফাল ১৬) । 
JAG ae Al do Le Ae dl CA) Lh a Ce 
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আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বেঁচে থাক । বলা হল, সেগুলি কি 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্র 
সাথে শির্ক করা (২) যাদু করা (৩) এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত কারণ 
ব্যতীত যাকে হত্যা করা আল্লাহ নিষেধ করেছেন (8৪) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ 
করা (৫) সূদ গ্রহণ করা (৬) যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে পালিয়ে যাওয়া ও (৭) মুমিন 
সতীসাধ্বী বেখবর মহিলাদের উপর অপবাদ দেয়া । (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২) 
৩২. জনগণের খিয়ানতকারী এবং অত্যাচারী শাসক ৪ 
যে কোন স্থানে যে কোন ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা যেমন কঠিন তেমনি 
পূর্ণভাবে দায়িত্ব পরিচালনা না করলে তার পরিণামও খুব কঠিন। শাসক বা যে 
কোন দায়িত্বশীল পরিচালনায় খিয়ানত করলে এবং অধীনস্ত লোকের প্রতি 
অত্যাচার করলে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
3 O20 8 OAS DA CAs Cdl ole Ul UY 
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‘অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ (শুরা 
8২) । 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘অত্যাচার ক্ব্য়ামতের দিন অন্ধকার হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫১২৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, হ/৪৮৯৬ শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘কেউ কারো প্রতি যদি সম্মানের ব্যাপারে বা কোন কিছুর ব্যাপারে 
অত্যাচার করে থাকে তাহলে আজকেই সে যেন তা সমাধা করে নেয়, এঁ দিন 
আসার পূর্বে যে দিন তার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না । এঁ দিন সৎ আমল 
থাকলে অন্যায় পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎ আমল না থাকলে তার 
পাপগুলি নিয়ে অপরাধীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে’ (বুখারী, মিশকাত হ/৫১২৬)। 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
একদা বললেন, ‘তোমরা জান সবচেয়ে গরীব মানুষ কে? ছাহাবীগণ বললেন, 
আমাদের মধ্যে সবচেয়ে গরীব হ’ল যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই । রাসুল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার উম্মতের সবচেয়ে নিঃস্ব এ ব্যক্তি যে 
ক্ব্য়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে আসবে। আর 
অভিযোগকারী আসবে এ মর্মে যে, এই ব্যক্তি এই গালি দিয়েছে, এই অপবাদ 
দিয়েছে, এই মাল ভক্ষণ করেছে, এই রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে ও এই 
ব্যক্তিকে মেরেছে। সেইদিন তার কোন অর্থ-সম্পদ না কায় অভিযোগ 
পেশকারীদেরকে তার নেকী থেকে প্রদান করা হবে। পরিশোধ হওয়ার পূর্বে তার 
নেকী শেষ হ’লে, তাদের পাপ নিয়ে এই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। 
অতঃপর একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’ (ম্নসলিম, মিশকাত হ/৫১২৭; বাংলা ৯ম 
ণ্ড, 0! | 
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আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং 


তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৩৬৮৫; বাংলা ৭ম খণ্ড, হ/৩৫১৬ ‘বিচার ও মীমাংসা’ অধ্যায়) । 
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মা‘কিল ইবনু ইয়াসার (রাষিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘কোন ব্যক্তি মুসলমানের দায়িত্ব গ্রহণের পর 
খিয়ানত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন’ (বুখারী, 
নহ NE I 
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মা‘কিল ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘যার প্রতি আল্লাহ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, 
অতঃপর সে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে না, সে জার্নাতের গন্ধ পাবে না’ (বুখারী, 
0 I 
iL by” 0 8) 
আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল হচ্ছে এ ব্যক্তি যে 
অধীনস্ত জনগণের প্রতি অত্যাচার করে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৮)। 
আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘হে আল্লাহ! কোন ব্যক্তি যদি আমার উম্মতের সামান্য কাজের দায়িত্বশীল হয় 
তারপর সে অধীনস্ত লোকের প্রতি কঠোরতা করে তুমি তার উপর কঠোর হও। 
আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামান্য কাজের দায়িত্বশীল হয় তাদের উপর নরম 
হয় তুমি তার উপর নরম হও!’ (মনসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৯; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫২০) 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ ক্ব্য়ামাতের দিন কথা 
বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন 
না। (১) বয়স্ক যেনাকার (২) মিথ্যুক শাসক ও (৩) অহঙ্কারী দরিদ্র’ (মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৫১০৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হ৷/৪৮৮২ শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 


৩৩. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা দায়িত্শীলের মর্যাদা ৪ 
আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্মাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র বিশেষ ছায়ার নিচে 
থাকবেন, যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তার এক 
শ্রেণীর লোক ন্যায়পরায়ণ শাসক’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা ২য় খণ্ড, 
6 | 
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CE RE EES cs OEE ন: Us 3 ik, 

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “ন্যায়পরায়ণ শাসক বা দায়িত্বশীল (ক্ব্য়ামতের 
দিন) নুরের মিম্বরের উপর থাকবে অর্থাৎ তাদের মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু হবে। যারা 
তাদের বিচারে, পরিবারে ও তাদের রাজত্ব পরিচালনায় ইনসাফ করেছেন’ (মুসলিম 


১২১ পৃঃ) | 
৩৪. অহঙ্কারী ৪ 

অধঃপতনের একটি বড় কারণ হচ্ছে মানুষের অহঙ্কার । অহঙ্কার যেমন 
মানুষকে সমাজে লাঞ্চিত করে পরকালেও তেমন জাহান্নামবাসী করে। ইবলীস 
তার জ্রাজল্য প্রমাণ । ইবলীস একমাত্র অহঙ্কারের কারণে ইহকাল ও পরকালে 
অভিশপ্ত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
PSE OA YY KEL OK Ca SI) 2 Oe Sl US, 

(vv : se 5, 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


মুসা বললেন, “যারা বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহঙ্কারী 
ব্যক্তি থেকে আমি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আশ্রয় চেয়ে 
নিয়েছি’ (মুমিন ২৭) । 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
(YY: dads) Roa) 9 4) 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না’ (নাহল ২৩)। 
অন্যত্র তিনি বলেন, 
Y SLOSS 2 0NN ESI ALM ati, 
(0A: Jd 5) 54 Js < 
‘অহঙ্কার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে অহঙ্কার করে 
বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ কোন অহঙ্কারীকে পসন্দ করেন না’ (লুকৃমান ১৮)। 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
HE UT C2 GOSS BYU AU AS SY 
(rv: yl NY sb JU 
‘তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চল না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে 
পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌছতে পারবে না’ (ইসরা ৩৭) 
অন্যত্র তিনি বলেন, 
SELL of dl YY Ld EU Ll LSS US 5, 
(re: 0) CRB Ls UG 
‘আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন 
ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিল, সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল, 
ফলে সে কাফিরদের অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে গেল’ (বাক্বারাহ ৩৪) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘একদা এক ব্যক্তি দু'টি চাদর পরে অহঙ্কার করে বিচরণ করছিল এবং 
এটা তার নিকট পসন্দনীয় ছিল। তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। ক্ব্য়ামাত 


Gr bls mS ১৯ 
পর্যন্ত সে মাটির মধ্যে ঢুকতে থাকবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭১১; বাংলা ৯ম 
খণ্ড, হ৷/৪৫০৬ “শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 

Ake dl de il 0 J I ol) Xs 5 IS Le 
SEN ALLE AS delet cists SAE Al ial Jf UN 
43) Ble Sls Also dri HR JE JS Kb Sl 
হারিছাহ ইবনু ওয়াহ্‌হাব (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘জান্নাতের অধিবাসী কে আমি তোমাদের বলি শোন। 
প্রত্যেক দুর্বল অসহায় ব্যক্তি, যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কসম 
করেন, তাহ’লে আল্লাহ তাকে কসম থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দান করেন। আর 
জাহান্নামের অধিবাসী হ’ল প্রত্যেক রূঢ় স্বভাবের অহঙ্কারী আত্মম্ভরী ব্যক্তি’ । অন্য 


বর্ণনায় রয়েছে, ‘প্রত্যেক রঢ় স্বভাবে মিথ্যা দাবীদার দাম্ভিক ব্যক্তি’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত ত হ/৫১০৬; বাংলা ৯ম খণ্ড, SVE 98) I 
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ইবনু মাসউদ (রাষযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। 

আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না’ (মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫১০৮) I 
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আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন কথা 

বলবেন না। (১) বয়সপ্রাপ্ত যেনাকার (২) মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘অহংকার আমার চাদর আর আত্মম্তরী আমার 
লুঙ্গী । এই দু’টির কোন একটি কেউ গ্রহণ করলে আমি তাকে জাহান্নামে দেব’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১১০) ৷ 
৩৫. মিথ্যা সাক্ষী প্রদানকারী ৪ 
সমাজে অন্যায়, অবিচার, অরাজকতা, লুটতরাজ বৃদ্ধি পাওয়ার একটি বড় 
মাধ্যম মিথ্যা সাক্ষী । একমাত্র মিথ্যা সাক্ষীর কারণে অনেক সময় অসহায় নিরীহ 
ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে পড়ে । মিথ্যা সাক্ষীর কারণে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ 
তাআলা মু’মিনদের গুণ বর্ণনা করে বলেন, 
5) ADS 1 SG a BG OA OES Y Call 
(YY : cba 


‘যারা মু’মিন তারা মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করে না’ (ফুরকান ৭২) ৷ 

অন্যত্র তিনি বলেন, (1.: 2 ১)৩5 3) 0% 155, 

‘তোমরা মিথ্যা বাণী থেকে বেঁচে থাক’ (হজ্জ ৩০) । 

তিনি অন্যত্র বলেন, ১, ) EAS ০ 5h Cn G38 Y Bl | 
(YA: Ae 

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না’ 
(মু'মিন ২৮) । 

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

‘কোন ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ দখল করলে ক্ব্য়ামাতের 
দিন আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৩৭৫৯; বাংলা 
৭ম খণ, হ৷/৩৫৮৬ মীমাংসা’ অধ্যায়) । 
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আবূ উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লান্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানের সম্পদ দখল করবে, 
আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য করে দিবেন। জান্নাত তার উপর হারাম 
করে দিবেন। একজন ছাহাবী বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এরূপ ঘটনা যদি সামান্য 
বস্তুর ব্যাপারে হয়? রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘আরাক’ 
গাছের একটি ডালের ব্যপারে হ’লেও তার স্থান হবে জাহান্নাম’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ/৩৭৬০)। 
উম্মু সালামাহ (রাষযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে আস। আর তোমাদের অনেকেই 
অনেকের চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে। আমি তার কথা শুনে ফায়সালা 
প্রদান করে থাকি। আমি যদি কারো কথার ভিত্তিতে না হক ফায়সালা করি 
তাহ’লে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করলাম’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬১)। 
অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিথ্যা দাবী ও মিথ্যা সাক্ষীর 
তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘যে ব্যক্তি (মিথ্যা কসমের মাধ্যমে) এমন জিনিসের দাবী করে যা তার নয়। সে 
আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন তার স্থান জাহান্নাম করে নেয়’ (মুসলিম, 
মিশকাত হা/৩৭৬৫; বাংলা ৭ম খণ্ড হা/৩৫৯২)। 
৩৬. মদপানকারী ৪ 
মদ এমন একটি বস্তু যা বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে । আর বিবেক আচ্ছন্ন 
হ’লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এজন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মদ হচ্ছে সকল অশ্লীল কর্মের মূল । উল্লেখ্য যে, মদ কোন 
নির্ধারিত বস্তুর নাম নয়। যে সব বস্তু বেশী পরিমাণ খেলে বিবেকের ক্ষতি হয় তার 
অল্প বস্তুও মদ ৷ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ 
শয়তানের অপবিত্র কর্ম। অতএব তোমরা এগুলি থেকে বেঁচে থাক । যাতে তোমরা 
কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তোমাদের মাঝে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা ও 
বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে চায় এবং আল্লাহ্র যিক্র ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে 
বিরত রাখতে চায় । তাহ’লে কি তোমরা বিরত থাকবে? (মায়িদাহ ৯০-৯১) 

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি অশ্লীল কর্ম হারাম বলে ঘোষণা 
করেছেন। (১) নেশাদার দ্রব্য যা পাপের মূল । (২) জুয়া যা মানুষকে সামাজিক ও 
আর্থিকভাবে অপদস্ত করে। (৩) পীর, দরবেশ, ওয়ালী ও মূর্তির আস্তানা যা 
শির্ক । (৪) শরসমূহ বা ফালবাজি, ভাগ্যবাজি শির্ক । 
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ওছমান (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘তোমরা নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাক। কেননা নেশাদার দ্রব্য হচ্ছে অশ্লীল 
কর্মের মূল । যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকে না তারা আল্লাহ এবং তার 
রসূলের নাফারমানী করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফারমানী করার কারণে 
সে শাস্তির হকদার হয়’। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা আল্লাহ এবং তার 
রাসূলের নাফারমানী করে এবং তার সীমালজ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে এমন আগুনে 


প্রবেশ করাবেন যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক 
শাস্তি’ (নিসা ১৪; নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ) । 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 


বলেছেন, ‘সব নেশাদার দ্রব্য মদ আর সব ধরনের মদ হারাম ৷ যে ব্যক্তি সর্বদা 
নেশাদার দ্রব্য পান করে তাওবা বিহীন অবস্থায় মারা যাবে সে পরকালে সুস্বাদু 


পানীয় পান করতে পাবে না!’ (মুসলিম ২/১৬৭ পৃষ্ঠা ‘মদ্যপান’ অধ্যায়, ‘সকল নেশাদার দ্রব্য 
হারাম’ অনুচ্ছেদে, মিশকাত হা/৩৬৩৮; ংলা ৭ম খণ্ড, হ/৩৪৭২ হুদুদ’ অধ্যায়) । 
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জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে- নেশাদার দ্রব্য পানকারীদের আল্লাহ “ত্রিনাতে 
খাবাল” পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ‘ত্রিনাতে খাবাল’ 
কি জিনিস? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জাহান্নামীদের শরীর 
হতে গলে পড়া রক্তপুজ মিশ্রিত অত্যন্ত গরম তরল পদার্থ’ (মুসলিম ২/১৬৭ পৃঃ) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করা মুর্তিপূজার ন্যায় অপরাধ’ (ইবনু মাজাহ 
হ৷/৩৩৭৫, হাদীছ ছহীহ) । 
আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পানকারী জান্নাতে যাবে না’ (ইবনু মাজাহ হ/৩৩৭৬, 
হাদীছ ছহীহ) । 
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আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, সর্বদা জুয়া ও লটারিতে 
অংশগ্রহণকারী, খৌটা দানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না 
ir ৱিমকাত ত হা/৩৬৫৩) বাংলা ৭ম খণ্ড, হ/৩৪৮৬ “শাত্তি’ অধ্যায়) । 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্মাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করেছেন। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


(১) সর্বদা মদপানকারী, (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও (৩) পরিবারে 
বেপর্দার সুযোগ দানকারী’ (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৫৫)। 
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আবূ মূসা আশ‘আরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্মাহ্‌ ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। (১) সর্বদা নেশাদার 
দ্রব্য পানকারী। (২) আত্মীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী। (৩) যাদুকে বিশ্বাসকারী’ 
(আহমাদ, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/৩৬৫৬) । 

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তার ৪০ দিন 
ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহ’লে জাহান্নামে যাবে। 
যদি তওবাহ করে তাহলে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন । আবার নেশাদার 
দ্রব্য পান করলে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না । যদি এ অবস্থায় 
মারা যায় তাহ'লে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তওবাহ করে তবে আল্লাহ তার 
তওবাহ কবুল করবেন । আবার যদি নেশাদার দ্রব্য পান করে আল্লাহ তার ৪০ 
দিন ছালাত কবুল করবেন না। এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। তওবাহ 
করলে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। লোকটি যদি চতুর্থবার মদ পান করে 
আল্লাহ তাকে কি্ন্য়ামাতের দিন ‘রাদাগাতুল খাবাল’ পান করাবেন। সাহাবাগণ 
জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ‘রাদাগাতে খাবাল’ কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘আগুনের তাপে জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে 
পড়া রক্তপূজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ’ (ছহীহ ইবনু মাজাহ হ/ ২৭৩৮, হাদীছ ছহীহ) । 

মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিশাপ করেছেন। (১) যে লোক মদের নির্যাস বের করে 
(২) প্রস্তৃতকারক (৩) মদপানকারী (8) যে পান করায় (৫) আমদানীকারক (৬) 
যার জন্য আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী এবং 
(১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী’ (তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৬; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
হ/ ২৬৫৬) । 


৩৭. নেশাদার দ্রব্যপানে পার্থিব শাস্তি ৪ 


be Us > 2 ১৯ 
Jl Sal OLS OS ss ae dl de oo 
ol 2, 


আনাস (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেশাদার 
দব্যপানকারীকে জুতা ও বেতের মাধ্যমে ৪০ বার মারতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৩৬১৫; বাংলা ৭ম খণ্ড, হ/৩৪৫১ শাত্তি’ অধ্যায়) । 

ওমর (রাযিঃ)-এর যুগে নেশাদার দ্রব্যপানকারীদের সংখ্যা বেশী হ’লে তিনি 
৮০ বেত্রাঘাত করতেন (বুখারী, মিশকাত হা/৩৬১৬) । 


৩৮. জুয়ায় অংশগ্রহণকারী ৪ 

কোন নির্ধারিত খেলার নাম জুয়া নয়। যে সব খেলায় আর্থিক লাভ- 
লোকসানের ব্যবস্থা রয়েছে সেটাই জুয়া, যাকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা 
হয়েছে। জুয়া খেলা হারাম হওয়ার পিছনে মানবিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে 
যেমন (১) আল্লাহ তা'আলা অর্থোপার্জনের যে সব পথ ও পন্থা উল্লেখ করেছেন 
জুয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয় (২) একজন অন্যজনের সম্পদ গ্রহণের দু’টি পথ । স্বেচ্ছায় 
প্রদান করা অথবা বিনিময়ে প্রদান করা জুয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয়। (৩) জুয়া জয়ী- 
পরাজয়ীর মধ্যে দ্বন্দ ও হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যা শরী‘আতে কঠোরভাবে 
নিষেধ করা হয়েছে (8) উভয়কে নেশাগ্রস্ত করে দেয় কেউ কাউকে ছাড়তে চায় 
না। (৫) মানুষের বিপদ ডেকে আনে প্রভৃতি । কাজেই জুয়া যেমন অর্থোপার্জনের 
জন্য খেলা হারাম তেমনি বিনোদনের জন্যও খেলা হারাম । আল্লাহ তা‘আলা 
বলেন, 
UBD ATION EUAN, dally 225 3 1b Call 

(4+: 53 5) 5) SEE ESP EA AE Jill Jac Uz 

‘হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, আস্তানাসমূহ ও ভাগ্যবাজী এ সকল 
শয়তানী নিকৃষ্ট কাজ । তোমরা এগুলি থেকে দূরে থাক । অবশ্যই তোমরা কৃতকার্য 
হবে’ (মায়িদাহ ৯০) । 

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মদ, জুয়া ও ভাগ্যবাজি কর্মকে শয়তানের কর্ম 
বলে হারাম ঘোষণা করেছেন। ভাগ্যবাজি 

(১) কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হুবল ৷ সেই হুবল মূর্তির 
পাশে তিনটি তীর ছিল। প্রথমটিতে লেখা ছিল | করো । দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


০-5) করো না। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লেখা ছিল না। তাদের কোন কাজে 
দ্বিধা- সংকোচ হলে তারা এ তীর গ্রহণ করত । নির্দেশসূচক তীরটি উঠলে তারা 
সে কাজ করত আর নিষেধসূচক তীর না উঠলে সে কাজ করত না । 

(২) জাহিলী যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সাতটি তীর ছিল। তার একটিতে 
লেখা ছিল 5 হী, একটিতে লেখা ছিল Y না এবং অন্যান্যগুলিতে ভিন্ন শব্দ লেখা 
ছিল। তীরগুলি কাবা গৃহের খাদিমের কাছে থাকত কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা 
করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে কি-না জানতে 
চাইলে সেখান থেকে তীর বের করত । হা শব্দবিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে 
করা হত যে, কাজটি ভাল। পক্ষান্তরে ‘না’ শব্দবিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে 
নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। 

(৩) ভাগ্য নির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা হ’ল, । দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি 
উট যবাই করত অতঃপর এর গোশত দশভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া 
খেলা হত ৷ তাদের নিকট দশটি শর ছিল । দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অথ 
চিহ্ন অঙ্কিত থাকত । অবশিষ্ট তিনটির শর অংশবিহীন থাকত । এ শরগুলিকে 
তুনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচড়া করে নিয়ে একেক অংশীদারের জন্য একটি শর 
বের করা হত। যত অংশ বিশিষ্ট শর যার নামে বের হত, সে তত অংশের 
অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে রহিত হত । বর্তমানে 
আমাদের দেশে হাটে-বাজারে গ্রামে-গঞ্জে যে লটারী দেখা যাচ্ছে এটাই তার বাস্ত 
ব রূপ। যাকে আল্লাহ তাআলা শয়তানের নিকৃষ্ট কাজ বলে হারাম ঘোষণা 
করেছেন । আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 

()AA : 504 505) JUL ESN A&I RSP 
‘তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না’ (বাকারাহ ১৮৮) । 
UG) 4 als le dl ha dl Jug JS IG BAN LS 
Ala rs ED Ab GS Sas dl J 8 
খাওলাহ আনছারী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই কিছু মানুষ অন্যায়ভাবে আল্লাহ্র সম্পদকে দখল করতে চায় । 
অথচ ক্ৰ্য়ামাতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে’ (বুখারী ১/৪৩৯ পৃঃ)। 


a2L2l 5 Ua Jb las ale dl dc Le Jy lr 
MECCA CORE EE 


bm bs xp ১৯ 
আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্রাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যদি কেউ কাউকে বলে আসেন জুয়া খেলি; তাহলে তাকে কাফফারা 
দিতে হবে’ (বুখারী ২/৯০২; বাংলা-৭ম খণ্ড, হা ৩২৬৩ । মুসলিম, মিশকাত হ৷/৩৪০৯)। 
Ua JG 23 las le dl he ll Co Alice BS 3 C3 lala OF 
- ly BIEN DT ES Ele USS Ls AL Tl 
সোলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রাযিঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শর নিক্ষেপ করে খেলা 


করে, সে যেন তার হাত শুকরের গোশত ও তার রক্তে রঞ্জিত করে’ (মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৪৫০০; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা ৪৩০১ ‘পোশাক’ অধ্যায়) । 


JAG xl Ox alag ie dl sla dl Ju) JG JG oun tl LF 


Ado; dl 2 ১% 
আবু মূসা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘যে ব্যক্তি শর নিক্ষেপ করে জুয়া খেলে সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফারমানী 
করে’ (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫০৫)। 
জুয়া এমন একটি খেলা যাতে আল্লাহ এবং রাসূলের নাফারমানী হয়। আর এই 
নাফারমানীর ফল হচ্ছে জাহান্নাম’ (নিসা ১৪) । 
মনে রাখা যরূরী যে, শর, পাশা, দাবা ও চওসর ও গুটি এমনকি কাঠের গুটি 
হলেও তা হারাম । একদা আলী (রাযিঃ) গুটি খেলা দেখে বলেছিলেন, এগুলি 


কেমন মূর্তি যার প্রতি তোমরা ঝুকে পড়েছ’ (আহ্দিয়া ৫২; কিতাবুল কাবায়ির) | 


৩৯. চোর $ 
দু'টি অপরাধের কারণে মানুষ সবচেয়ে বেশি অপমান হয় তার একটি হচ্ছে 
চুরি । এর শাস্তি হচ্ছে হাত কেটে নেয়া । চোর ও যেনাকার সামাজিকভাবে যত 
অপমান হয় অন্য বড় অপরাধী তত অপমান হয় না । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
Bl Ca JUS ULE 2102 Leal L3G 45 UAV, GOLAN 
(YA : sx 5) 22 He ls 
‘যে পুরুষ এবং নারী চুরি করে তোমরা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের 
(ডান) হাত কেটে ফেল । এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি । আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ (মায়িদাহ ৩৮)। 
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ie SY Jb Ss oe al cea J 8) 5252 al be 

A Fs! he 2 EB ES EB y: SEN RAE BE 
(Er CUA OLE He GY bape FS KOE Lm I) 
ee 3 I G2 ES 3 V0 bat FS Wis bm BI 


YY PEE 

আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যেনাকার যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি 
করে তখন সে মুমিন থাকে না, মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মুমিন 
থাকে না । ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে মানুষ তার দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে 
থাকে তখন সে মুমিন থাকে না। আত্মসাৎকারী যখন আত্মসাৎ করে তখন সে 
মুমিন থাকে না । তোমরা এসব অপকর্ম হতে সাবধান থাক, তোমরা এসব অপকর্ম 
হতে সাবধান থাক’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত/৫৩)। 

আয়েশা (রাষিঃ) হতে বর্ণিত, যখন মাখযুম গোত্রের জনৈক মহিলার চুরির 
অপরাধে হাত কাটার হুকুম দেয়া হয়, তখন মাখষূম গোত্রের লোকেরা 
পরামর্শক্রমে উসামা ইবনু যায়েদের মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ উসামা রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খুব নিকটতম বন্ধু মানুষ । তখন উসামা 
ইবনু যায়েদ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সুপারিশের জন্য 
আসেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন, ‘হে উসামা! 
তোমাকে যেন আল্লাহ্‌র হুদূদে সুপারিশ করতে দেখি না। অতঃপর বললেন, 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই যে, যখন তাদের কোন 
সম্তরান্ত লোকে চুরি করত, তখন তার হাত কাটা হত না। আর যখন কোন দুর্বল 
লোকে চুরি করত তখন তার হাত কাটা হত । আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, 
মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত 
তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম । অতঃপর মাখষুম গোত্রের মহিলার হাত কাটা 
হল’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১০; বাংলা-৭ম খণ্ড, হ/৩৪৪৮)। 

উল্লেখ্য এক চতুর্থাংশ স্বর্ণ মুদ্রা সমমূল্য সম্পদ বা তার চেয়ে বেশি চুরি 
করলে হাত কেটে নেয়া হবে। 


Yah SELEY U6 ry ale dl le al be LUE Le 
heli bse) 
আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘চোরের হাত কাটা হবে না তবে এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা বা তার চেয়ে বেশি হলে 
হাত কেটে নেয়া হবে’ (বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৩৫৯০; বাংলা-৭ম খণ্ড, হ/৩৪৩২ 
গীতি অধ্যায়): 


ie dl he ol EE UU Ce dl ED TE Gal Se 


AID DS ALS La dd GS 
ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মিজান 
নামক ঢাল চুরি করলে তিনি চোরের হাত কেটেছেন যার মুল্য তিনটি রৌপ্যমুদ্রা 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৯১)। প্রকাশ থাকে যে, এ সময় দিনার ছিল বারো 
দিরহামের ৷ সুতরাং এক চতুৰ্থাংশ দীনার তিন দিরহাম হ্‌য়। 
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আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
মিযান নামক ঢালের কম মূল্যে হাত কাটা হবে না । আয়েশা (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করা হয়েছিল মিযান নামক ঢালের মূল্য কত? তিনি বললেন, এক দিনারের 
চতুৰ্থাংশ (মুসলিম ২/৬৩০ পৃঃ ‘) 
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আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 

‘এক চতুর্থাংশ দিনার সমমূল্য চুরি করলে তোমরা চোরের হাত কাটো । তার চেয়ে 

কম হলে হাত কেটো না । এ সময় একদিনার সমান বারো দিরহাম আর চতুর্থাংশ 

দিনার সমান তিন দিরহাম ছিল’ (মুসলিম ২/৬৩ পৃঃ) । উল্লেখ্য, ১০ দিরহামের শর্ত 
করার প্রমাণে হাদীছটি যঈফ (যঈফ আবৃদাউদ হা/৪৩৮৭)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


৪০. ডাকাত 
ডাকাতি বড় পাপ এবং চূড়ান্ত সীমালজ্ঘন। যারা চুরি করে, ডাকাতি করে, 
সম্পদ লুষ্ঠন করে, অন্যের প্রতি তরবারী উত্তোলন করে সে যেন আল্লাহ ও তার 
রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যে সব কারণে পৃথিবীতেই কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা 
হয়েছে ডাকাতি তার অন্যতম৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনে মাত্র চারটি অপরাধের 
শাস্তি নির্ধারণ করেছেন- (১) ডাকাতির শাস্তি ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা (২) 
চুরির শাস্তি ডান হাত গিট থেকে কর্তন করা (৩) যেনার শাস্তি কোন অবস্থায় 
একশ’ বেত্রাঘাত এবং কোন অবস্থায় পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা, এবং যেনার 
অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত । (৪) মদ্যপানের শাস্তি ছাহাবীদের 
একমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে এ চারটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা 
বিচারকের বিবেচনাধিন। ডাকাত ইহকাল-পরকাল উভয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত । আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন, 
2 SUP LD dl 534 5 £5 
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যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক 
কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের কে হত্যা করা হবে অথবা 
শুলিতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া 
হবে। অথবা দেশ থেকে নির্বাসন করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা, 
আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি (মায়িদা ৩৩)। 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় ডাকাতির একটি বাস্ত 
ব ঘটনা হচ্ছে- আনাস ইবনু মালিক (রাষিঃ) থেকে বর্ণিত ওরায়না বা উকাল 
গোত্রের কিছু লোক রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে 
ইসলাম গ্রহণ করল । অতঃপর মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হলে 
তাদের পেট মোটা হয়ে যায়। তারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
নিকট এই অভিযোগ পেশ করলে রাসূল (ছাল্লাল্পাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
তাদেরকে বলেন, তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের কাছে চলে যাও, সেখানে 
উটের পেশাব ও দুধ পান কর। তারা বলল, হ্যা আমরা যেতে চাই । তাই তারা 
বেরিয়ে পড়ল । অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেল । তখন তারা রাখালকে হত্যা 
করে উটগুলি নিয়ে চলে গেল । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সং: 


br bls p> 2 ১৯ 
জানতে পারলে ছাহাবীগণকে তাদের পশ্চাদ্ধাবণ করে তাদেরকে ধরে আনার 
নির্দেশ দেন। অতঃপর তাদেরকে ধরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে 
গরম শলাকা ভরে দেওয়া হয়। অতঃপর রৌদ্রে ফেলে রাখা হয়। ফলে তারা 
ধড়ফড় করে মারা যায় । মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, এমতাবস্থায় তারা পানি 
চেয়েছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। তারা চুরিও করেছিল হত্যাও 
করেছিল, ইমান আনার পর কুফুরীও করেছিল, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা রাখালের 
চোখে গরম শলাকাও ভরে দিয়েছিল (বুখারী ১/৩৭ পৃঃ) । 


8১. হারাম ভক্ষণকারী ৪ 

মানুষের জীবনে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হচ্ছে হালাল রুযী ভক্ষণ 
করা । কারণ মানুষের জান্নাত নির্ভর করে হালাল রু্ষীর উপর ৷ রুখী হারাম হলে 
কোন ইবাদত কবুল হবেনা । 

আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন, 
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‘তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জনগণের 
সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসক 
কর্তৃপক্ষের হটাত দিওনা’ ররর 55%) | 
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খাওলা আনছারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্াহ ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ দখল 

করবে। ক্বয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে (বৃখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৫; 

বাংলা-৮ম খণ্ড, হা/৩৮১৯ জিহাদ’ অধ্যায়) । 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


ATES 08 Rl ie $০০ E el 1 I = ol - 


আবু হুরায়রাহ রোষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'অলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ রাসূলগণকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরও তাই আদেশ করেছেন। 
তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকের আলোচনা করলেন, যে 
ব্যক্তি সফরে থাকায় ধূলায় মলিন হয়। আকাশের দিকে দু হাত উত্তোলন করে 
প্রার্থনা করছে, হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক । কিন্তু তার খাদ্য 
হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, 
কিভাবে তার দোআ কবুল হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, বাংলা, ৬ষ্ঠ খও, হাঃ/২৬৪০, 
ক্ৰয় বিক্ৰয় অধ্যায়) । 

অত্র হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে খাদ্য পানি পোষক হারাম থাকলে 
ইবাদত কবুল হবে না। 
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আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 


বলেছেন, “মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে মানুষ হালাল-হারাম উপার্জনে 
বিবেচনা করবে না’ বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬১) | 
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কাব ইবনু উজরা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 


বলেছেন, ‘হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা শরীর জান্নাতে যাবে না’ (মিশকাত/২৭৮৭ ; বাংলা 
৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ /২৬৬৭) I 
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নুমান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট । উভয়ের মধ্যে কিছু অস্পষ্ট রয়েছে যা 
অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও তার 
মর্যাদাকে পূর্ণ করে নিবে। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গ্রহণ করবে সে হারামকে গ্রহণ 
করবে। যেমন একটি রাখাল ক্ষেতের সীমানায় ছাগল চরালে শস্য খেতে যেতে 
পারে। মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশার একটি সীমা রয়েছে আর আল্লাহ্র সীমানা 
হচ্ছে তার হারাম । নিশ্চয়ই শরীরে একটি টুকরা আছে টুকরাটি ঠিক থাকলে 
সম্পূর্ণ শরীর ঠিক থাকবে টুকরাটি নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। 
আর তা হচ্ছে দেল (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২) ৷ 


dll JD 0 AE al 2) GL i of bP 


uals J A Bf ks 2 Ue ARE 
আবূ মাসউদ আনছারী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্াহ ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) ‘কুকুরের মূল্য, যিনাকারীনীর উপার্জন, ও গণকের উপার্জন খেতে 
নিষেধ করেছেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/২৭৬৪, বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ/২৬৪৪)। 


8২. হারাম ভক্ষণ করা হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা 8 
EAN ES De KL US ge dl 2) LHC ie 
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আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আবূ বাকর ছিদ্দীক্্‌ (রাযিঃ)-এর একজন গোলাম 
ছিল। তিনি তার জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তার রাজস্ব হতে 


খেতেন। একদিন সে কিছু সম্পদ নিয়ে আসে এবং তিনি সেখান হতে কিছু খান। 
তখন গোলাম তাকে বলল, আপনি এ খাদ্য সম্পর্কে কি জানেন? তিনি বললেন এ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


কেমন খাদ্য? গোলাম বলল, আমি জাহেলী যুগে গণকী করতাম । আমি মানুষকে 
ধোকা দিতাম । এঁ সময়ের এক লোকের সাথে দেখা হলে সে আমাকে এ খাদ্য 
প্রদান করে। আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আবু বাকর ছিদ্দীক্‌ (রাষিঃ) মুখের ভিতর 
হাত ঢুকিয়ে সব বমন করে দিলেন’ (বুখারী, মিশকাত হা বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড হাঃ/২৬৬৬)। 
ছাহাবীগণ হারাম খাদ্য হতে কিভাবে বাচার চেষ্টা করতেন অত্র হাদীছ তার বাস্তব 
প্রমাণ । 


oe dl EUS EEA DA dl Le 
SAS si BDSG U2) [ie Ls I Ux AD SH 
ia OAS SS nll GE gl AY UGS TAS ah 5°52 oe co Jah 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমাদের পূর্বের যুগের জনৈক ব্যক্তি এক লোকের কাছে যমীন ক্রয় 
করেছিল । যমীন ক্রেতা যমীনে একটি সোনা ভর্তি পাতিল পেয়েছিল যমীন ক্রেতা 
বিক্রেতাকে বলল, আপনি আমার নিকট হতে সোনা নিন। নিশ্চয়ই আমি আপনার 
নিকট যমীন ক্রয় করেছি সোনা ক্রয় করিনি। যমীন বিক্রেতা বলল, আমি যমীন 
এবং যমীনের মধ্যে যা ছিল সবই বিক্রি করেছি। তারা দু'জন এক বিচারকের 
নিকট গেল। হাকিম তাদের বললেন, আপনাদের সন্তান আছে? একজন বলল 
আমার ছেলে আছে। অপরজন বলল আমার মেয়ে আছে। হাকিম বললেন, 
তোমরা তাদের বিবাহ দিয়ে দাও। আর এই সম্পদ তাদের প্রদান কর এবং বাকী 


দান কর (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাঃ২৮৮২, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়) । 
পূর্বের লোকেরাও হারাম খাওয়া থেকে বাচার চেষ্টা করতেন অত্র হাদীছও 


তার বাস্তব প্রমাণ । 
৪৩. আত্মহত্যাকারী ৪ 


Gr bls mS ১৯ 
আত্মহত্যা ইসলামী শরী‘আতে গর্হিত অপরাধ । আত্মহত্যা ইহকাল-পরকাল 


ধ্বংস করে। এর জানাযাহ আল্লাহ্‌র রাসূল নিজে করেননি । পরিণাম জাহান্নাম । 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 


USSU YL ABUL Sit ASAT ILE YT al Ll 
a) PS OS AO BELA HE J ks OAV be ESS 
(Y৭ : sll 
‘তোমরা আত্মহত্যা করো না । নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ৷ 
যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আত্মহত্যা করবে আমি তাকে অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করব’ (নিসা ২৯) ৷ 
aR AEG CAN Eo 
জুনদুব (রাষি$) বলেন, রাসূল ছবল্লাল্লাভ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথা দুঃসহ্য বোধ 
করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে বলেন, আমার বান্দা 


আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম’ (বুখারী ১/১৮২ পৃঃ) । 
A Se al co Gd be ie al a) SEL os ol Le 
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ছাবিত ইবনু যেহ্‌হাক (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে । জাহান্নামে তার 
হাতে লোৌহাস্ত্র থাকবে সর্বক্ষণ সে তা দ্বারা নিজের পেটে ঢুকাতে থাকবে’ (বুখারী 
১/১৮২ পৃঃ) । 
SH ALS le dl le a UN NE Alo) LA of be 
JE GE Gas Gy OU ESS LS GS 


আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্রাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আত্মহত্যা করবে । আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে 
সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে' (বুখারী ১/১৮২ বগ 
Ua U8 Ay ae dl lo a be He dl DIA ff 2 
1 es 8S SE ad GER HS D0 of G68 Ll TE J te GS 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের 
আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার 
চিরন্তন বাসস্থান । যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে 
থাকবে, জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং 
জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান৷ যে ব্যক্তি লোৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, 
তার হাতে সেই লোহাস্ত্রই থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সেটি 
ঢুকাতে থাকবে’ (খারী ২/৮৬০ পৃ) । 
2 U8 ply ae dl cho Al JD J J ASL Ls cl Le 
EES 8 bea OA SG TM Fs PE EY es LS IH 
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ছাবিত ইবনু যেহহাক (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা পৃথিবীতে আত্মহত্যা করবে, 

কিয়ামতের দিনও তাকে তা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। কেউ যদি কোন মুমিন 

ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করে তাহলে সে তাকে হত্যা করার মত পাপ করল । কেউ 

যদি কোন মুমিন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়; তাহলে সে তাকে হত্যা করার মত 
পাপ করল’ (বুখারী ২/৮৯৩)। 

88. মিথ্যুক ৪ 


মিথ্যা কথা শরী‘আতের বড় অপরাধ । এর মাধ্যমে সমাজে ধ্বংস নেমে 
আসে। মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না। এর পরিণাম 
জাহান্নাম । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


(1): de do) ODE Ae Al Lal Bad Ue ~ 
“মিথ্যবাদীদের প্রতি অভিশাপ করি’ (আলে-ইমরান ৬১) । 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, 


(0: bn) USO IH 

‘মিথ্যাচারীরা অভিশপ্ত হোক’ (যারিয়াত ১০)। 

আল্লাহ তা'আলা এখানে এসব মিথ্যাবাদীদের কথা বলেছেন, যারা কোন 
প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত । 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 

(YA: an 502) EK Gs A CH Gi Y BC 

আল্লাহ তাআলা সীমালজ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন 

না। (মুমিন ৪ ২৮) 


ob al oa 124) Jt JE He dl Ca) OA ff 
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আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছল্লাল্লাহু a ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্নয়ামতের দিন কথা বলবেন না। 
তাদের দিকে করুণার দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না ; বরং 
তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি- (১) বৃদ্ধ যেনাকারী (২) মিথ্যাবাদী শাসক 
(৩) অহংকারী দরিদ্র (্্সলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৮৮২) | 
EEA 3 JL ae dl cho al CE SEUETE SR i 0 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে (২) অঙ্গীকার 
করলে ভঙ্গ করে (৩) তার নিকট আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


অবশ্য মুসলিম শরীফের হাদীছে বলা হয়েছে, এরূপ ব্যক্তি যদি ছালাত 
আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে । অর্থাৎ এগুলি 
bar AE 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যার মধ্যে চারটি স্বভাব রয়েছে সে পূর্ণ মুনাফিক । আর 
যার মধ্যে এগুলির কোন একটি রয়েছে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব 
রয়েছে যতক্ষণ না সে পরিহার করে। (১) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় 
তখন সে তা খিয়ানত করে (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (৩) অঙ্গীকার করলে 
ভঙ্গ করে এবং (8) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালাগালি করে’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/২৬ ও be | 


CB HSU FL Se dl le dl JAD UB SEL ol te 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘সাবধান! তোমরা কারো প্রতি কোন বিষয়ে ধারণা কর না। কেননা 
অনেক সময় ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড 
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আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা সত্যবাদী হও । সততা কল্যাণের পথ দেখায় এবং 
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কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায় । যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে 
আল্লাহ্‌র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান 
থাক । মিথ্যা অনাচারের দিকে পথ দেখায় এবং অনাচার জাহান্নামের পথ দেখায় । 
যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্র 
খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড 
হ/৪৬১৩) । 

অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, ব্বয়ামাতের দিন মিথ্যাবাদীদের মুখের 
দু’পাৰ্শ্ব মাথার পিছন পর্যন্ত লোহার বাকা লাঠি দ্বারা ফেড়ে ফেলা হবে’ (বুখারী, 
মিশকাত বাংলা ৮ম খণ্ড হ/৪৪8১৬, স্বপ্ন অধ্যায়) । 

তিনটি স্থানে মিথ্যা কথা বলার অনুমতি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) প্রদান করেছেন (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে (২) মানুষের মাঝে মীমাংসা করার 


উদ্দেশ্যে (৩) স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য । (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হ/৪৮১১) 


8৫. হালালাকারী ও হালালাকৃত $ 

হালালা হচ্ছে, তালাক-প্রাপ্তা মহিলাকে পুনরায় সে স্বামীর জন্য হালাল করার 
উদ্দেশ্যে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে তালাক নেয়া, যাকে ‘পাঠা বিবাহ’ বলা হয়। এটা 
ইসলামী শরী‘আতে একটি গর্হিত ও জঘন্য অপরাধ যা তাওবা ছাড়া ক্ষমা হবে 
না। এটা একটা ‘মুত‘আ’ বিবাহ যাকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
চিরতরে হারাম করেছেন। আর এ বিবাহকে এক শ্রেণীর স্বার্থপর আলেম বৈধ 
বলেন। ইহা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
তালাক হচ্ছে দু'টি’ (বাকারা ২২৯)। অর্থাৎ শরী‘আত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে দুই 
তালাক প্রদানের পরেও স্ত্রী ফেরত নিতে পাণে । এ সুযোগ আল্লাহ তাআলা প্রদান 
করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ অসীম দয়া পরিত্যাগ করে এক মিথ্যা বানাও ট 
পাপপূর্ণ লজ্জাহীন অশ্লীল পন্থা অবলম্বন করেছে এক শ্ৰেণীর মানুষ । 
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আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, ‘হালালকারী এবং যার জন্য হালাল 

করা হয় উভয়ের উপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিশাপ 
করেছেন’ (ইবনু মাজাহ হ৷/১৯৩৪, হাদীছ ছহীহ্‌)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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ওক্ববা ইবনু আমের (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে বলব কি? ভাড়া করা পাঠা বা যীড় কাকে বলে, 
তীরা সকলে বললেন, হ্যা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূল (ছাল্রাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে হচ্ছে হালালাকারী । আল্লাহ্‌ তাআলা হালালাকারী এবং 
যার জন্য হালালা করা হয় উভয়ের উপর অভিশাপ করেছেন’ (ইবনু মাজাহ হ৷/১৯৩৫, 
হাদীছ ছহীহ্‌ আলবানী)। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর নিকট হালালার উদ্দেশ্যে 
বিবাহ করা হারাম- (হিদায়া ১/৩৭৬ পৃঃ)। এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক 
ত্বালাক হবে তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত । 
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ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রুকানার পিতা রুকানার মাকে তালাক 

দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি 

তোমার স্ত্রী ফেরত লও । তিনি বললেন, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি রাসূল 

(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তা জানি তুমি তাকে ফেরত 

লও । (ছহীহ্‌ আবুদাউদ, বুলুগুল মারাম হ/১০৭৩) 

বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাষিঃ) 

বলেন, ইমাম বুখারীর বাব এর তরজমা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ছাহাবা 
তাবিষঈ ও তাবে-তাবিঈগণ তিন তালাককে, তিন তালাক রূপে পতিত হওয়া 

জায়িয বলে ফাতাওয়া দিতেন না । (ফাতহুল বারী ৯/২৮৯ পৃঃ) 


৪৬. পেশাব থেকে অসতর্ক ব্যক্তি ৪ 
যেসব পাপে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তি দিবেন পেশাব থেকে অসতর্ক 
থাকা তার অন্যতম । বিশেষ করে এ জন্য কবরের শাস্তি খুব গুরুতর । 
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ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এ কবর দু’টিতে শাস্তি দেয়া 
হচ্ছে। তবে খুব একটা বড় ব্যাপারে হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব করার 
সময় নিজেকে রক্ষা করত না। অপর জন চোগলখুরী করত । (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৩৩৮ ; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৩১১) 
EE 5 A ke dl lo al JS EES le 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘বেশির ভাগ কবরের শাস্তি পেশাবের কারণে হয়ে থাকে’ (ইবনু মাজাহ 
হ৷/৩৪০, হাদাছ ছহীহ) 
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রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বনী ঈসরাইলদের কোথাও 
পেশাব লাগলে কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলত এক ব্যক্তি নিষেধ করেছিল তাই তাকে 
কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ মিশকাত আলবানী হা/৩৭১) 

৪৬. খিয়ানাতকারী 

খিয়ানত মুনাফিকের অন্যতম একটি আলামত আল্লাহ ও তীর রাসুল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাফরমানী ৷ ক্রটি বর্ণনা খিয়ানাতের অন্ত 
র্ভুক্ত । সামনে প্রশংসা করা অনুপস্থিতিতে দুর্নাম করা খিয়ানাত । 

আল্লাহ্‌ বলেন, 
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‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের সাথে 
খিয়ানাত করনা এবং নিজেদের আমানাতের খিয়ানাত কর না’ (আনফাল ২৭) । 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি- (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) 
অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে (৩) যখন আমানাত রাখা হয় তখন খিয়ানাত করে’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫; বাংলা মিশকাত হা/৪৯ শাবীরা গুনাহসমূহ’ অনুচ্ছেদ) I 
y JEN) A Se dl clo dl EEE EEE 
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আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে 

প্রায় খুৎবাতে বলতেন, ‘যার আমানাত নেই তার ঈমান নেই । যার অঙ্গীকার নেই 

তার দিন নেই’ (বায়হাকী, আলবানী, মিশকাত হা/৩৫ সনদ হাসান; বাংলা মিশকাত ১ম 

খণ্ড, হা৷/৩১ ঈমান’ অধ্যায়) 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে সময় মত আমানত 

বুঝিয়ে দাও । আর যে তোমার খিয়ানত করে তার খিয়ানত করো না’ (তিরমিযী, 

আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত হ/২৯৩৪, হাদীছ ছহীহ; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড হ/২৮০৬ 'ক্রুয়-বিক্রয়’ 


অধ্যায়) 
8৭. অনুগ্রহ প্রকাশকারী 

অনুগ্রহ প্রকাশ কর প্রায় মানুষেরই ব্যাধি । মানুষ কোন ব্যক্তির প্রতি দয়াশীল 
দান বা খণ প্রদান করে থাকে। কিন্তু গ্রহীতা যদি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না 
করে, তাহলে দাতা সময়ে সময়ে দানের কথা প্রকাশ করে তুলনা বা খৌটা দিয়ে 
থাকে । অথচ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা গর্হিত অপরাধ। প্রবল বৃষ্টি হ’লে 
পাথরের উপর থেকে যেমন ধুলা-বালি ধুয়ে যায়, অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করলেও 
তেমনি নেকী ধ্বংস হয়ে যায় । 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
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(Vif: 508505) CAA Al Ge Y A | 
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে 
নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করনা সেই ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ 
লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে এবং আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে 
না। এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন এক মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি 
পড়েছিল। তার্পর এ পাথরের উপর প্রবল বৃষ্টি হ’ল এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার 
করে দিল। তারা এঁ বস্তুর কোন নেকী পায় না যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্‌ 
কাফেরদেরকে সঠিক পথ দেখান না’ (বাকারাহ ২৬৪) । 
CT Ce 2 > ১৪ 
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আবূ যার (রাষিঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘বক্ব্য়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা 
বলবেন না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না, তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না; 
বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । আবূ যার (রাযিঃ) বললেন, হে 
আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তারা তো খর্ব হ’ল তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হল । 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (১) গিঁটের নিচে কাপড় 
পরিধানকারী (২) অনুগ্রহ করে প্রকাশকারী এবং (৩) মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মাল 
বিক্ৰয়কারী । (মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/২৬৭৩ 'ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়) 


LE) SLY U8 Lr, ae dl cl A ie Ie Al Se be 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়ায় অংশগ্রহণকারী, অনুগ্রহ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


প্রকাশকারী ও সর্বদা মদ পানকারী জান্নাতে যাবে না’ (মিশকাত হা/৩৬৫৩; বাংলা ৭ম 
খণ্ড, LEE হৃদুদ’ অধ্যায়) | 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অনুগ্রহ প্রকাশকারী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও সর্বদা 

মদপানকারী জান্নাতে যাবে না’ (ছহীহ নাসাঈ হ/৫৬৮৮, দারেমী, মিশকাত, হ/৪৯৩৩, 
হাদীছ ছহীহ বাংলা ৯ম খণ্ড ES 


EA ARE ARES 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আমর (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ধৌকাবাজ কৃপণ ও অনুগ্রহ প্রকাশকারী জান্নাতে যাবে না’ 


(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ) । 
৪৮. ভাগ্য অস্বীকারকারী 

যেসব কাজ করলে মানুষ মুসলমান থাকে না তার অন্যতম হ’ল ভাগ্য 
অস্বীকার করা । জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 
জিজ্ঞেস করলেন ঈমান কাকে বলে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
উত্তরে বললেন, ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ্‌, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসুল মণ্ডলীগণ, 
বিচারের দিন ও ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা । (মুসলিম, মিশকাত হা/২) 

ভাগ্য অস্বীকারকারীর পরিণাম জাহান্নাম । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ৫২: 5 3% 5 


“নিশ্চয়ই আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু ভাগ্য অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি’ (কামার 


৪8৯) । 
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আব্দুল্াহ ইবনু আমর (রাষিঃ ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌ আসমান যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে 


সকল সৃষ্টির ভাগ্য লিখে রেখেছেন’ (মুসলিম, মিশকাত হ৷/৭৯; বাংলা ১ম খণ্ড, হা/৭৩ 
ঈমান’ অধ্যায়) । 
2 DE I Hh te Be al I Ge 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘প্রত্যেক জিনিসই ভাগ্য অনুযায়ী হয়, এমন কি বুদ্ধির 
দুর্বলতা এবং সরলতাও'’ (ন্সলিম, মিশকাত হা/৮০) । 
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ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
কে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের মধ্যে ভাগ্য অবিশ্বাসীদেরকে ভূমিতে ধ্সিয়ে 
দিয়ে এবং আকৃতি পরিবর্তন করে শাস্তি দেয়া হবে (আবৃদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, 
মিশকাত হ৷/১০৬ হাদীছ হাসান; বাংলা ১ম খণ্ড হ৷/৯৯)। 


৪৯. গোপন দোষ সন্ধানকারী ও গোপন কথা শ্রবণকারী 

যেসব কাজ আল্লাহ্‌ তাআলা ও তীর রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে গোপন দোষ অনুসন্ধান করা । 
এরূপ কাজ অনুসন্ধান করলে মানুষকে অপমান করা হয় যা হারাম । এর বাসস্থান 
জাহান্নাম। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ 
অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্‌ যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে স্বগৃহেও অপমান 
করেন। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের 
হেফাযতের উদ্দেশ্য থাকে তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি করা 
জায়েয । 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 


FETE Ge PD AR 
(v:alal) en LEY LAYS, 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক । নিশ্চয়ই কতক 
ধারণা পাপ আর গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং তোমরা পরস্পরের নিন্দা কর 
না’ (হত্ুরাত ১২) । 

Sh i EATER ee EA oe 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘তোমরা ধারণা করা হতে সাবধান থাক । কেননা ধারণাই হচ্ছে সবচেয়ে 

বড় মিথ্যা । তোমরা মানুষের গোপন কথা কান লাগিয়ে শুননা, কারো গোপন দোষ 

সন্ধান করো না, দালালী করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর শত্রুতা করো 

না, পরস্পর বিরোধিতা করো না। তোমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও’ (মুসলিম, 
নিকা ত হ৷/৫০২৮; বাংলা ৯ম খণ্ড, EE | 


Oe LLL 
ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গোপন কথা শ্রবণ করে, অথচ তারা তা 


অপসন্দ করে। ক্ব্য়ামতের দিন তার কানে গরম সিসা ঢেলে দেয়া হবে’ (বুখারী, 
LEA | 

A al ue 

আবূ সারমাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি করে আল্লাহ তার ক্ষতি করেন। আর 

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর কঠোরতা করে আল্লাহ্‌ তার উপর কঠোরতা 
করেন’ (আবুদাউদ, তিরমিযী, বুলুগুল মারাম হ৷/১৫০২, হাদীছ হাসান) । 
৫০. পরনিন্দা কারী ও চুগলখোর 

পরনিন্দা হচ্ছে কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, 

যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা মিথ্যা হ’লে সেটা অপবাদ, যা কুরআনের 

আয়াত দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরনিন্দা যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি 


bm bs x cp ১৯ 
কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। যেমন- খৌড়াকে হেয় করার জন্য তার মত হেঁটে 
দেখানো জীবিত মানুষের পরনিন্দা যেমন পাপ, মৃত মানুষের পর নিন্দাও তেমন 
পাপ। যে কাজের শাস্তি রাসূল (ছাল্মাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সরাসরি 
জাহান্নামের উল্লেখ করেছেন পর নিন্দা তার অন্যতম । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক নিশ্চয়ই কতক 
ধারণা গুনাহ । আর কারো গোপন দোষ অনুসন্ধান কর না এবং পশ্চাতে নিন্দা 
করো না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করে? 
তোমরা তো একে ঘৃণাই কর’ (হজ্ুরাত ১২)। 

অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা পরনিন্দার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন পরনিন্দা 
কাজ মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার সমতুল্য ঘৃণিত । 

আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 

(0:50) BA Eh ON OY 

‘প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর ধ্বংস সুনিশ্চিত’ (হমাযা ১)। 

মুখামুখি নিন্দা করাও গুরুতর অপরাধ । কারণ এতে মানুষকে অপমানিত ও 
লাঞ্চিত করা হয়। 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মানুষ কোন জ্রক্ষেপ না করে আল্লাহ্‌র অসস্তুষ্টপূর্ণ এমন কতক 


কথা বলে, যার পরিণাম জাহান্নাম যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত’ (বুখারী, 
LL বাংলা ৯ম খণ্ড, Lo শিষাচার' aL I 


ae 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, ‘আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 
বলতে শুনেছি যে, পরনিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, 
চুগলখোর জান্নাতে যাবে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৮২৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, 
হা/৪৬১২) । 
LS Se dl che dl J) be Ao al D2 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা ক্্য়ামতের দিন দু’মুখী লোককে সবচেয়ে অনিষ্টপূর্ণ পাবে। 
যারা এক জায়গায় যা বলে অন্যস্থানে তার উল্টা বলে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/৪৮২২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬১১) । 
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AUS OH EC Ca ME Ys JG Af AAS dl 1 
SS TE Le a8 UG AU Eel HB IE CAB TS UY IG IH LC A 


ঢ 
2 


আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
একদা বললেন, ‘তোমরা জান কি গীবত কাকে বলে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ 
এবং তীর রাসূলই ভাল জানেন । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 
গীবত হচ্ছে- তুমি তোমার ভাইয়ের পশ্চাতে এমন কথা বল যা শুনলে সে 
অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সেই দোষ তার 
মধ্যে থেকে থাকে তবুও কি তা গীবত হবে? তিনি বলেন, তুমি যদি সে দোষ ক্রুটি 
তার মধ্যে থাকে তবে তার গীবত করলে । আর তুমি যা বললে তা যদি বাস্তবিকই 
তার মধ্যেনা থাকে তবে তার উপর অপবাদ দিলে’ (মুসলিম, EE | 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যখন তুমি তোমার কোন ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলবে যা তার 
মধ্যে আছে, তবে তুমি তার গীবত করলে । আর যখন তুমি তার সম্পর্কে এমন 


br bls p> 2 ১৯ 
কথা বলবে যা তার মধ্যে নেই তাহ’লে তার প্রতি অপবাদ দিলে’ (মুসলিম, মিশকাত 
হা/৪৮২৯)। 
উল্লেখ্য, বড় পাপ দু’ ভাগে বিভক্ত । (১) আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত যা তওবা ব্যতীত 

ক্ষমা হয় না। (২) মানুষের সাথে সম্পৃক্ত যা তওবা করে ক্ষমা হয় না বরং 
মানুষের নিকট ক্ষমা নিতে হয়, আর গীবত এ পাপের অন্তর্ভুক্ত 


৫১. হিংসুক 
হিংসা হ’ল কারো কোনো সুখ-শান্তি দেখে দ্ধ হওয়া ও তার ধ্বংস কামনা 
করা । এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ । এটাই আসমানে কৃত সর্বপ্রথম পাপ এবং 
এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম পাপ । আসমানে ইবলীস আদম (আঃ)-এর প্রতি 
এবং পৃথিবীতে আদম পুত্র কাবীল হাবীলের প্রতি হিংসা করে। হিংসাপোষণকারীর 
ংখ্যা জগতে অনেক৷ আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন, ১৯৯ ১) ১3 25 ০০49 
‘আপনি বলুন, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যখন সে হিংসা 
করে’ (ফালাকৃ ৫) । 
LE UNS Es J LS, Se al le Al ILD ELA of be 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয় এবং 
মুশরিক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করা হয়। তবে এমন ব্যক্তি নয় যে তার ভাইয়ের 
সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে । ফেরেশতাদের বলা হয় সংশোধন হওয়া পর্যন্ত তাদের 
অবকাশ দাও’ (মুসলিম মিশকাত হা/৫০২৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হ/৪৮০৯ ‘আদব’ অধ্যায়) । 
৫২. অভিশাপকারী 
অভিশাপ একটি কাবীরা গোনাহ । অভিশাপকারী মুমিন হতে পারে না। 
এদের জন্য ক্ব্য়ামতের দিন কেউ সুপারিশ করবে না। সে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 


hal ALY LG le dl lo dl ILD UID of CF 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘সত্যবাদী অভিশাপকারী হতে পারে না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৯; বাংলা 
৯ম bs Ce বিছটর el | 
Als AE FARE y, Ns be nh 
আবু দারদা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 
আমি বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই অভিশাপকারী কখনো ক্ন্য়ামতের মাঠে সাক্ষী দাতা 
ও সুপারিশকারী হতে পারবে না’ (যসলিম, মিশকাত হা/৪৮২০; বাংলা ৯ম খণ্ড, 
হ/৪৬০৯) । 
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আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিঝ্বী বা পাপের কাজ এবং 
হত্যা করা কুফুরী’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৪; বাংলা ৯ম খণ্ড, 9 
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ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, একদা বাতাস এক লোকের চাদর উড়িয়ে 
দেয়। লোকটি বাতাসকে অভিশাপ করে। রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, ‘বাতাস আল্লাহ্‌র আদেশে চলে’ তুমি তাকে গালি দিও না। নিশ্চয়ই 
কোন ব্যক্তি যদি কারো প্রতি অভিশাপ করে আর সে অভিশাপের হকদার না হয় 
তাহ’লে অভিশাপকারীর প্রতি ফিরে যাবে’ (আবৃদাউদ, মিশকাত হ৷/৪৮৫১ হাদীছ 
ছহীহ; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬৩৮ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
RET EAE = fC BE LE 
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ছাবিত ইবনু যিহহাক (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘মুমিনের প্রতি অভিশাপ করা, তাকে হত্যা করার মত 
অপরাধ (মূল বুখারী ২/৮৯৩ পৃঃ) । 

উল্লেখ্য যে, পাপী ও সীমালজ্ঘনকারী ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করা যায় । 
আল্লাহ্‌ অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন (হৃদ ১৮)। আল্লাহ্‌ 
মিথ্যাবাদীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন (আলে ইমরান ৬১)। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদ দাতা ও গ্রহীতার প্রতি অভিশাপ করেছেন (মুসলিম, 
মিশকাত "ক্ৰয় বিক্ৰয়’ অধ্যায়) । এরূপ বহু পাপীর প্রতি রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) অভিশাপ করেছেন যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ৷ 


৫৩. অঙ্গীকার ভঙ্গকারী 

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম । ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি 
পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে। যা তার জন্য অপমানের কারণ হবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করলে বান্দার হক নষ্ট করা হয়। এদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 

(YE: sly sm) Y hs OS Sell 0] Sell EOE 

‘তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’ 
(ইসরা ৩৪) । 

আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 

(0:55) 28 18511 4 Call 
‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর’ (মায়েদা ১)। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন, 
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‘তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং দৃঢ় 
ক্স: করার পর তা ভঙ্গ করো না । তোমরা আল্লাহ্‌কে যামীন করেছ’ le 


EE 5) US HL Se dl lo dl JADU AE Le 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


ইবনু ওমর (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্পাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘ক্ৰ্য়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা দাড় করে 
দেওয়া হবে এবং বলা হবে এই পাতাকা হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুকের অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করার পরিচয়’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২৫; বাংলা এম খণ্ড, হা/৩৫৫৫ 
‘প্রশাসন ও বিচার’ অধ্যায়) । 
LAE Cg EG He JUG PL le Al lo Le dl te 
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আনাস (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গ কারীর জন্য একটি করে পতাকা থাকবে, 
যা দ্বারা তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলে চেনা যাবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হ/৩৭২৬) । 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘ক্ব্য়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর পিঠের উপর একটি পতাকা 
থাকবে । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর ওয়াদা ভঙ্গ অনুপাতে 


পতাকা উত্তোলন করা হবে। মনে রেখ, সবচেয়ে বড় ওয়াদা ভঙ্গ হচ্ছে সর্ব 
সাধারণের আমীরের ওয়াদা ভঙ্গ করা’ (য্লসলিম মিশকাত হা/৩৭২৭)। 


a AL de dl le dl ILD UB I 0 ch dl IE Le 
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আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আমর (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে সে প্রকৃত মুনাফিক হবে 
(১) তার নিকট আমানাত রাখা হ’লে খিয়ানত করবে (২) কথা বললে মিথ্যা 
বলবে (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে এবং (8) যখন ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন 
অশ্লীল কথা বলে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬; বাংলা ১ম খণ্ড, হ/৫০ ঈমান’ 
অধ্যায়) । 
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৫৪. বিপদে বা কারো মৃত্যুতে মাথা নেড়ে করে ও বুকে আঘাত 


এভাবে চিৎকার করা কুফুরী । এ ধরনের নারী-পুরুষের প্রতি আল্লাহ্‌ ও তীর 
রাসূল অসন্তুষ্ট হন। তওবা না করলে তাদেরকে আলকাতরা ও দস্তার তৈরি কাপড় 
পরিয়ে ক্ব্য়ামতের মাঠে উঠানো হবে। এরূপ কান্নাকাটির জন্য তাদেরকে কবরে 
ক্য়ামত পৰ্যন্ত শাস্তি দেয়া bal I 


be Od UG Lr, Ae dl clo Al ie Lo dl {Et sa 
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ইবনু মাসউদ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বিপদে গালে-মুখে মারে, কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলিয়াতের 
মত চিৎকার করে ধ্বংস ডেকে আনে, সে আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়’ 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫; বাংলা ৪৫ খণ্ড, হ৷/১৬৬৩ ‘জানাযা’ অধ্যায়) । 
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আবু বুরদা (রাযিঃ) বলেন, একদা আবু মূসা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে 
মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। তার স্ত্রী উম্মু আব্দুল্লাহ তার নিকটে এসে 
কাদতে লাগল । আবু মূসার জ্ঞান ফিরে এলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি জান 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি এ লোক থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত, যে মাথা নেড়ে করে, কাপড় ফেড়ে ফেলে এবং চিৎকার করে’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ/১৭২৬)। আবূ মালিক আশ'‘আরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াতের চারটি 
কাজ থাকবে যা তারা ছাড়বে না- (১) বংশের অহংকার (২) অপর বংশের নিন্দা 
(৩) তারকার মাধ্যমে পানি চাওয়া এবং (8) চিৎকার করে কাদা । এরূপ ব্যক্তি 
মরার পূর্বে তওবা না করলে ক্ন্য়ামতের দিন তাকে আলকাতরা ও দস্তার পোষাক 
পরানো হবে’ (মুসলিম মিশকাত হা/১৭২৭)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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মুগীরা ইবনু শু‘বা (রাষিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাদা হয়, তাকে 
এঁ কাদার জন্য ক্ৰ্য়ামত পর্যন্ত শান্তি দেয়া হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৪; 
ংলা ৪্থ খণ্ড, হা/১৬৪৮ ‘জানাযা’ অধ্যায়) । 
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আবু মুসা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ae ওয়াসাল্লাম)- কে 
বলতে শুনেছি যে, ‘যখন কোন মানুষ মারা যায়, অতঃপর তার জন্য যারা কাদে 
এবং হা-য়রে পাহাড়! হা-য়রে নেতা ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করে তখন এ মৃতের 
জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত করা হয়। তারা তাকে ঘুষি মারে আর বলে, তুমি কি 
সত্যিই এরূপ ছিলে? (তিরমিযী, মিশকাত হ৷/১৭৪৬ হাদীছ হাসান) নু“মান ইবনু বাশীর 
(রাযিঃ) বলেন, একদা ইবনু রাওয়াহা অসুস্থতার কারণে বেহুশ হয়ে পড়লেন। 
তার বোন কাদতে শুরু করল । বলতে লাগল, হে পাহাড়! হে এরূপ ভ্রাতা! হে 
সেরূপ অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিল। হুশ ফিরে আসলে তিনি তার বোনকে 
বললেন, তুমি যা কিছু বলেছ সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তুমি 
কি সত্যিই এরূপ? (বুখারী, মিশকাত হা/১৭৪৫; বাংলা ৪ খণ্ড, হা/১৬৫৩)। 
উল্লেখ্য যে, শব্দবিহীন কাদা যায় । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
এক মুমূর্যু বাচ্চাকে দেখে, তখন দুই চক্ষু দিয়ে পানি প্রবাহিত হ’ল । সাদ (রাষিঃ) 
বললেন, 
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হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ কি? অর্থাৎ আপনি 
কেন কাদছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘এটা দয়া, 
আল্লাহ তার বান্দার অন্তরে রেখেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তার বান্দার প্রতি দয়া 
করেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/১৭২৩)। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অন্তর চিন্তিত হ’লে এবং চক্ষু প্রবাহিত হ’লে 
আল্লাহ শাস্তি দিবেন না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৪; বাংলা ৪ খণ্ড, হ/১৬৩২) । 
৫৫. সীমালজ্ঘনকারী 
আল্লাহ্‌ অতীতের সীমালজ্ঘনকারীদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। কাউকে 
সাগরে ডুবিয়েছেন, কাউকে ভূগর্ভে ধ্বংস করেছেন, কাউকে ক্ষুদ্র দং 
ধূলিস্যাৎত করেছেন, কাউকে ঝরা বায়ুতে মিশিয়ে দিয়েছেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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‘অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায় । তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 


শাস্তি’ (শুরা ৪২)। 
অন্যত্র তিনি বলেন, 
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‘ক্বারণ ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি বিদ্রোহ করল। 
আমি তাকে এত ধনভাগ্তার দান করেছিলাম যে, তার চাবি বহন করা কয়েকজন 
শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল’ (কৃছাছ ৭৬)। আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেন, 
‘অতঃপর আমি কারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম । তার 


পক্ষে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারে 
এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না’ (কাছাছ ৮১-৮২) । 
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আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে অহি করেছেন যে, ‘তোমরা পরস্পর 
বিনয়ী হও, বিদ্রোহ করো না’ (ছহীহ ইবনু মাজাহ হ/৪২১৪)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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আবূ বাকরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা ছিন্ন ব্যতীত এমন কোন পাপ নেই, যার শাস্তি 
পরকালে হওয়া সত্বেও ইহকালে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাড়াতাড়ি করেন। 
অর্থাৎ বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা ছিন্নের শাস্তি আল্লাহ্‌ তা'আলা তাড়াতাড়ি দেন’ (ছহীহ 
ইবনু মাজাহ হ/৪২১১)। 

৫৬. প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী ৪ 

প্রতিবেশী নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক, আত্মীয় হোক অথবা 
অনাত্মীয় মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের 
সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেয়া যরূরী । যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট 
দেয়, তারা জান্নাত পাবে না। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) কসম করে বলেছেন, যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে না, 
প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী তার অন্যতম ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 


Gs US) MG ia SOAS YS Ble, 
=A AM, 204) 3 IM, ASL, AL, 00 
22 Y Bl ASL ESL a, Jl A AL LAN, 


(v1: Las) 0S YESS OS Ch 
‘আল্লাহ্র ইবাদত কর তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার 
সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার 
কর । নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার 
কর । পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অহংকারী- 
দাম্ভিককে পসন্দ করেন না’ (৩৬ নেস৷)। অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিবেশীর 
ধারাবাহিকতা পেশ করেছেন এবং যারা প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে না, 
তাদেরকে অহংকারী ও দাম্ভিক বলেছেন। 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র 
কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? 
তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত ৪৯৬২; ংলা ৯ম খণ্ড, হ/8 ৭8৫ শিষ্টাচার’ অধ্যায়) । 
BREN Ae dl cto dl JD JB JE AML C4 od Le 
EEE SEY UAE EAE 
আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসুল (ছাল্মাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘সেই ব্যক্তি কখনও জান্নাতে যাবে না, যার অন্যায়ের কারণে তার প্রতিবেশী 
নিরাপদে থাকে না’ (সসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩) | 
LU Hb Ap dl che dl che i Sp Se SI Lee ip 
ALM Lb GE JN Ces 
আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্াহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে 
অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন । এমনকি মনে হত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে 
সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দিবেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৬৪)। 
Ub AL de dl Lo A te AE dC) TLA 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে এমনকি 
ছাগলের পায়ের ক্ষুর হ’লেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠাতে হবে’ (বুখারী মুসলিম 
মিশকাত হ৷/১৮৯২; বাংলা ৪৫, হ৷/১৭৯৮ ‘যাকাত’ অধ্যায়) । 
Ud GB SOG dU Al IAD Gb ok ie dl 2) LSE Le 
LG du Le dN 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আয়েশা (রাষিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার দু’টি প্রতিবেশী 
আছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া প্রদান করব? তিনি বললেন, ‘উভয়ের 
মধ্যে যার বাড়ী তোমার বেশী কাছে তাকে’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৯৩৬; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, 
হ/১৮৪০) । 
ESI AFG pr ale dil, tS BY UGS UU EE 
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আবু যার (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘হে আবু যার! যখন তুমি তরকারী রান্না কর, তখন একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল 
বেশি করো এবং তোমার প্রতিবেশীর হক্ব পৌছে দাও’ (মনসলিম, মিশকাত 
হ/১৯৩৭)। 
EA En Y UG DL ae Al le AULD UIA Ce 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে 


নিষেধ না করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড হ/২৮৩৫ '্রয়- 
বিক্রয়’ 0 I 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার 
মেহমানকে আপ্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান 
রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও 
পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩; বাংলা ৮ম খণ্ড, হ৷/৪০৬৯ ‘খাদ্য’ অধ্যায়) । 


৫৭. যে মুসলমানকে কষ্ট দেয় ৪ 


br bls pr 2 ১৯ 
মুসলমানকে শরী‘আত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম। এতে 
মানুষ প্রকৃত মুসলমান থাকে না। সে হয় বড় ক্ষতিগ্রস্ত ও মিথ্যা পাপের 
বোঝাবহনকারী । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
LL 238 1G Ls Shs ELA Cay Ly Cl 
(A: AS) Be LY, ie 
“যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা 
অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে’ (আহযাব ৫৮) । আল্লাহ্‌ তাআলা 
অন্যত্র বলেন, 
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মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে 
উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হ’তে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেই যেন 
উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ’তে পারে। তোমরা 
একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো 
না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা পাপ । যারা এসব কাজ 
থেকে তওবা না করে তারাই অত্যাচারী’ (হজ্ুরাত ১১)। অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তিনটি জিনিস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন- (১) একে অপরকে 
উপহাস- বিদ্রুপ করতে নিষেধ করেছেন (২) পরস্পর পরস্পরের দোষ খুঁজতে 
নিষেধ করেছেন (৩) কেউ কোন পাপ করার পর তওবা করলেও তাকে সেই নামে 
ডাকতে নিষেধ করেছেন। 
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আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট এ ব্যক্তি যার অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে 
পরিহার করে’ (বুখারী ২৯০৫) ৷ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই । সুতরাং কেউ কারো প্রতি 
অন্যায় করবে না, কেউ কাউকে অপদস্ত করবে না, তুচ্ছ ভাববে না। অতঃপর 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে 
তিনবার বললেন, পরহেযগারীতা এখানে আছে। মানুষের অনিষ্ট হওয়ার জন্য 
এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে । প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
পরস্পরের রক্ত, অর্থ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম’ (মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৫৯; বাংলা 
৯ম খণ্ড, হ/৪ ৭৪২ “শিক্টাচার’ অধ্যায়) । 


৫৮. রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণালংকার পরিধানকারী ৪ 
পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণালংকার পরিধান করা হারাম । এগুলি 
পরিধান করলে জান্নাত লাভ করা যাবে না। কারণ এগুলি পুরুষেরা জান্নাতে 
পরিধান করবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরণ্ষদের জন্য রেশমী 
বস্তু, স্বর্ণালংকার, জাফরান রঙের কাপড় ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে 
নিষেধ করেছেন। 
AA LL CY UG LS ae dl lo dl BS Ee ee 
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ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে রেশমী বস্ত্র পরিধান 
করবে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৩১৬; বাংলা ৮ম খণ্ড, হ/৪১২৭)। 
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ber bles es ১৯ 
ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 


বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, তার জন্য 
পরকালে রেশমী বন্তরের কোন অংশ নেই’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ত হা/৪৩২০) | 
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হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, রেশমের 
তৈরি বস্ত্র ব্যবহার এবং তার উপর বসতে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১) । 
HD S55 UH So dl che 4 JD 6 J ho toe 
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আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
নিশ্চয়ই স্বর্ণালংকার এবং রেশমী বস্তু আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম এবং 
নারীদের জন্য হালাল’ (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯১২, হাদীছ ছহীহ) । 
A ke al lo dl EAE AEE oll 5 8 Le 
190 os WE 5 D8 A ba 05 UY IB SOL HF ie 
EA A EAE wel 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আমর ইবনুল ‘আছ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পরিধানে হলুদ রঙের দু’খানা কাপড় দেখে বললেন, 
“নিশ্চয়ই এগুলি কাফেরদের পোষাক, তা কখনও পরিধান করো না । অন্য বর্ণনায় 
রয়েছে, আমি বললাম, কাপড় দু’খানা কি ধুয়ে ফেলব? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘বরং জ্বালিয়ে ফেল’ (স্নসলিম, মিশকাত হ/৪৩২৭; 
বাংলা ৮ম খণ্ড, হ/৪১৩৪ ‘পোষাক’ অধ্যায়) । 
Ate eA al lei oe TIA of be 


EA 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন (বুখারী ২/৮৭১ পৃঃ)। অত্র বিবরণ 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ রেশমী বস্তু ও স্বর্ণালংকার পরিধান করতে পারে না। 


৫৯. জেনে শুনে নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে স্বীকারকারী 


[) 
জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে দাবী করা কুফুরী । আল্লাহ্র অভিশাপ হবে 
তার উপর জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। 


ie dl he dl JD TEES os ks off CF Ss le 


AS te Lob al te Si As le co) oY ta 
সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ এবং আবূ বাকরা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্যকে 
পিতা বলে দাবী কণে, অথচ সে জানে যে সেই ব্যক্তি তার পিতা নয়, তাহ'লে 
তার প্রতি জান্নাত হারাম’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৩৩১৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/৩১৭১ 
বিবাহ’ অধ্যায়) । 
Ue 1585 Y ALS ae Al clo Al JSD OB NEA al be 
OK SS al be Ce) US sl 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্মাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের পিতা হতে বিমুখ হয়ো না । যে ব্যক্তি তার পিতা 
হতে বিমুখ হ’ল অর্থাৎ অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করল, সে কুফুরী করল’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩১৫)। 


Se I a A te al che dl JD I UN oo 
LEAT EL NEST ALE As AGS eT 


LE NE SO 

আলী (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করে অথবা নিজ অভিভাবক 
ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক বলে স্বীকার করে, তার প্রতি আল্লাহ, সকল 
ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ । তার নফল ও ফরয কোন ইবাদতই 


কবুল করা হবে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/২৭২৮; বাংলা ৫ম খণ্ড, হ/২৬০৮ ‘হজ্জ’ 


অধ্যায়) । 
UO 15% A ie dl che A IID BS of 2 
Ua OB OS Le G23 CG Dk | Lbs A as Gnd 2S UN 
ALS AT, dl Ee J AS HE ED As 0 ia LEE WE, 
4 5) 

আবু যার (রাষিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 
বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী 
করে, সে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর দাবী করে যা তার নয়, 
সে আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়। 
আর কেউ যদি কাউকে কাফির অথবা আল্লাহ্র শত্রু বলে সম্বোধন করে, আর সেই 
ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে তা না হয়, তাহ’লে সে ব্যক্তি কাফির বা আল্লাহ্‌র শত্রু হয়ে 
যাবে’ (মুসলিম, মিশকাত ১/৫৭ পৃঃ)। 

৬০. শরী‘আত বিরোধী অছিয়তকারী ৪ 

শরী‘আতের বিরোধী অছিয়ত করলে হক্ৃ্দারের হক্‌ নষ্ট করা হয় যা মারাত্মক 
অপরাধ । নারী-পুরুষ মরণের সময় অন্যায় অছিয়ত করলে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে 
যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
(Ov: Las) Ls LE 3 le men io 

(ওয়ারিছদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হবে) ‘তারা অছিয়ত এবং খণ 
পরিশোধ করার পর ৷ তবে অছিয়ত যেন STAT Te a 


J Lo Sb al cho al UD cial UB lal Dl be 
a, HAS 43K bl 5 al UE ES SS A 
Dy 
আবু উমামা (রাষিঃ) বলেন, আমি রাসুল (ছাল্লাল্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
কে বিদায় হজ্জের দিন বলতে শুনেছি যে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রত্যেক হক্‌দারের হক 


প্রদান করেছেন। অতএব ওয়ারিছদের জন্য কোন ওয়াছিয়ত করা যাবে না 
(আবৃদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩০৭৩; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


হ/২৯৪১) ৷ খুব বেশি অছিয়ত করতে চাইলে তিন ভাগের একভাগ অছিয়ত করা 
যায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৭১, ফারায়েয’ অধ্যায়, ‘অছিয়ত’ অনুচ্ছেদ) । 


৬১. প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারী ৪ 

প্রতারণা একটি গর্হিত অপরাধ । প্রতারণা এমন একটি অপরাধ যার 

মুকাবেলা আল্লাহ নিজে করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(YY): Sos) IE SST, - 18K OSES oe 

‘তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে আর আমি কৌশল অবলম্বন করি’ (ত্বারেক্‌ ১১-১২) । 

আল্লাহ্‌ অন্যত্ৰ বলেন, 
TA ONE REET SLES 

(\ ০৮৬5১5) 

“যারা অন্যায় কাজের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি 
। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে’ (ফাত্বির ১০) । 

অন্যত্র তিনি বলেন, 


0s Ls rel Y) ose GG Ll AAV, dl LS 
(\৭:504 
তারা আল্লাহ্‌ এবং ঈমানদারদের ধোকা দেয়। অথচ তারা নিজেদেরকেই 
ধোকা দেয়, কিন্তু তারা তা অনুভর করতে পারেনা’ (বাক্বারাহ ১৯) 
BE 5 A te dl se BE 
নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ধোকাবাজ 
জাহান্নামে যাবে’ (বুখারী ১/২৮ পঃ) 
AREA Ae dl cto dl JD JU JG se ch Al Le 
Ee re BE 5 a 55) 
আব্দুল্পাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘প্রতারক, কৃপণ ও খৌটাদানকারী জান্নাতে যাবে না’ (নাসাঈ 
“আশরিবা’ অধ্যায়, ‘সবর্দা মদপান’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ আলবানী) । 
৬২. সন্তান হত্যাকারী ৪ 
সন্তান হত্যা করা জঘন্যতম অত্যাচার তা অর্থনেতিক কারণে হৌক অথবা 
সামাজিক লজ্জায় হৌক সন্তান হত্যা করলে বংশ ধ্বংস করা হয় অথচ বংশ বৃদ্ধি 


br bls p> 2 ১৯ 
করা আল্লাহ্র ইচ্ছ৷। সন্তান হত্যা করলে সন্তানের অধিকার বিনষ্ট করা হয়। যে 
হত্যা সম্পর্কে ক্ব্য়ামতের মাঠে সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে। সন্তান হত্যা 
মহাপাপ । অবশ্য গর্ভ নিরোধ আর গর্ভপাত সমান নয়। গর্ভপাত হ’ল সন্তান হত্যা 
করা । গর্ভ নিরোধ পাপ নয়, তবে সুখী সংসারের আশায় গর্ভ নিরোধ করলে শিরক 
হবে যা বড় পাপ ৷ আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন, 


AEE 0) ASU PET CO~ 52 al AES IY LY, 


(7): yoo ES LK 
‘তোমরা দারিদ্র্যতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি 
তাদেরকে রিযক দেই এবং তোমাদেরও আমিই দিচ্ছি । তাদের হত্যা করা বড় বড় 
পাপ’ (ইসরা ৩১) । 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, 
(1-4 a5) CES NS GG - Cs BS ge all 
‘জীবন্ত কন্যাকে যখন (ব্বয়ামতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে’ কোন অপরাধে 
তাকে হত্যা করা হয়েছে’ (তাকবীর ৮-৯) । অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যত 
সন্তানকে গর্ভাবস্থায় হত্যা করা হচ্ছে সমস্ত সন্তানকে ক্ন্য়ামতের দিন তার হত্যা 
করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। 
is Lo dl oe al ID 5 IU 3c Sal 2 Le 
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আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি? রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, ‘তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে তার প্রতিদ্বন্দী বানাবে অর্থাৎ শিরক করবে 
অথচ সে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর কোন পাপ বড় মর্মে জিজ্ঞেস করা 
হ’লে তিনি বলেন, ‘তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এ ভয়ে যে, সে তোমার 
সাথে খাওয়ায় শরীক হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯)। অত্র হাদীছে নবী 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আহার দানের ভয়ে সন্তান হত্যা করা 
পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাপাপ । 


৬৩. অপ্রয়োজনীয় কুকুর পালনকারী ৪ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


কুকুর মারাত্মক প্রাণী । যে কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে 
হবে, সাতবারের একবার মাটি দ্বারা মাজতে হবে। এর বিষ ধ্বংসাত্মক ৷ কুকুর 
মেহমান দেখলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে ৷ ভিখারী কুকুরকে দেখে ভয় পায় 


Yj Cs Gl co Lo al ce al JD UG NE ox ie 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শিকারী বা পাহারাদার কুকুর ব্যতীত সাধারণ কুকুর পালন 
করবে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই ঝ্ীরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে’ 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৮; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৯২০ শিকার’ অধ্যায়) । 
অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধারণ কুকুর পালন 
করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। 
LE 3 bob al eal JX) 5 ELA of oe 
LO 9 Kohl in Ca 5 I LL Ck SY) 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শিকার করা বা ক্ষেত-খামার, বাড়ি বা পশু পাহারাদারির 
উদ্দেশ্যে ছাড়া কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত 


নেকী কমে যাবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৯)। উল্লেখ্য, এক ঝীরাত নেকী 
ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ | 


OEE 2d OR IS UE 
EEE TES § 2 Ss Gil 0 oe A SHEL 


es bi GD mel SSL SE UE, US ie HL te 

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে 
কুকুর হত্যা করার আদেশ করলেন । একজন মহিলা গ্রামাঞ্চল থেকে কুকুর সাথে 
করে আসলে আমরা সেটাও হত্যা করি । তারপর তিনি কুকুর হত্যা করতে নিষেধ 
করেন। শেষে তিনি বলেন, খুব কালো, দুই চোখের উপর দু’টি সাদা চিহ্নিত 
বিশিষ্ট কুকুর হত্যা কর। কারণ এই শ্রেণীর কুকুর শয়তান। (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৪১০০; বাংলা ৮ম খণ্ড, হ৷/৩৯২২ শিকার’ অধ্যায়) 


Es NY) DS Al LL ae dl le OE ne 
Ail jl ~e a jl ENO 
ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিকারী 
ও পশু পাহাদার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করতে বলেছেন (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হ৷/৪১০১) । 
Ck E513 A 4 4 lo dl JD JB ISA of Le 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমাদের কারো পাতিলে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত 
করে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯০; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৪৫৮)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুকুর এক ক্ষতিকর প্রাণী । 


৬৪. ছালাত পরিত্যাগকারী ৪ 
যে সব ইবাদত পরিত্যাগ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার একটি হচ্ছে 
ছালাত ৷ ছালাত এমন একটি ইবাদত যা ত্যাগ করলে মানুষের আর কোন ইবাদত 
গ্রহণ করা হবে না । ছালাত ত্যাগ করলে মানুষ মুসলমান থাকে না। ছালাত 
ত্যাগকারীর ঠিকানা জাহান্নাম । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
NEE A SCAN UA UE Aa CA LBS 
(04: 22525) IF USD Ed 
‘অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ । পরবর্তীতে তারা ছালাত নষ্ট করল 
এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল । সুতরাং অচিরেই তারা ভ্রান্তপথের ফলভোগ 
করবে’ (মারইয়াম ৫৯) । 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, 
(0-t: 12505) UA rel LF A OA - LAY U8 
‘ধ্বংস সুনিশ্চিত এ সব ছালাত আদায়কারীর জন্য যারা তাদের ছালাতের 
ব্যাপারে অমনোযোগী’ (মাউন ৪-৫) 
549 Al SSS UF LESH YS PENAL Se Y 1 ET Cdl VG 
(4: dn) OIA ph AT AS Unk; 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘হে মু’মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে 
আল্লাহর স্মরণ ছালাত থেকে গাফিল না করে। যারা এ ব্যাপারে গাফিল হয় 
তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত’ (ম্ননাফিকুন ৯)। 

আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 

(£Y-EY : Saal 505) SAS) SEL | -D4 8 ASSL, SL Ls 

‘ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের কিসে জাহান্নামে নীত করেছে। তারা বলবে, 
আমরা ছালাত আদায় করতাম না; অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না’ (মুদ্দাছছির ৪২- 
8৪৩) | 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন ৪ ‘ক্নর়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেয়া হবে। 
ছালাতের হিসাব ঠিক হলে সে সফল হবে। আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হলে সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে (তিরমিযী, 
আবুদাউদ, তাবারানী আওসাত, আলবানী, সিলসিলা ছহীহা হ৷/১৩৫৮; ছহীহুল জামে‘ আছ- 
ছাগীর হ/২৫৭৩)। 
Ue id A ke al lo dl J J J 2! ee 
“<: "১g < ad Sd EY 5, 
বুরায়দাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি Ea বলেছেন, 
‘আমাদের এবং মুনাফিকদের মাঝে ওয়াদা হচ্ছে ছালাত ৷ যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে 
দিল সে কুফুরী করল’ (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪; 
বর তুরার রং বই ছালাত’ অধ্যায়) । 
J BL le dl cl dl UMD cs UH Al SE CI HE be 
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জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ৪ 
‘বান্দা এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত ছেড়ে দেয়া’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫৬৯; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড হ/৫২৩)। 


Gs bls mS 0 ১৯ 
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বুরায়দাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন 
8 ‘যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়’ (বুখারী, 
মিশকাত হ৷/৫৯৫; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হ৷/৫৪৭ তাড়াতাড়ি ছলাত আদায়’ অনুচ্ছেদ) । 

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইবরাহীম নাখঈ আইয়ুব সাখতিয়ানী এবং 
আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) বলেন, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর 
ছালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করতে হবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 
কাফের হিসাবে হত্যা করতে হবে (আল-কাবায়ির ৪০ পৃষ্ঠা) । 

যারা রুকু-সিজদায় পিঠ সোজা করে না তাদের ছালাত ঠিক হয় না- 
(আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৭৮; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, 
হ/৮১৮ 'রুকু’ অনুচ্ছেদ) ৷ ‘যারা রুকু-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না তারা ছালাত 
চোর’ (আহমাদ, মিশকাত হ৷/৮৮৫)। ‘তাড়াহুড়া করে সিজদা করা মুনাফিকের ছালাত’ 
(আবৃদাউদ- ছালাত অধ্যায়)। মুনাফিকদের নিকট ছালাতের মধ্যে সবচেয়ে ভারী 
ছালাত হচ্ছে এশা এবং ফজরের ছালাত- (আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হ৷/১০৬৬, সনদ 
হাসান, বঙ্গানুবাদ ৩য় খণ্ড, হ/৯৯৯)। ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, ‘যারা এশা এবং 
ফজরের জামা‘আতে উপস্থিত হতে পারে না তাদেরকে আমরা মুনাফিক মনে 
করতাম!’ (বৃখারী)। 


৬৫. ছালাতের জামা‘আত ত্যাগকারী ৪ 
জামা‘আতে ছালাত আদায় করা নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যা ত্যাগ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। কারণ বিহীন জামা‘আত 
ত্যাগ করলে ছালাত কবল হয় না । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্ধ 
ব্যক্তিকেও জামা’'আতে আসার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। তাছাড়া জামা’'আতে না 
আসা মুনাফিকের লক্ষণ । 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘আমার ইচ্ছা হয় আমি একজনকে ছালাত আদায়ের আদেশ করি। 
অতঃপর সে মুছনল্লীদের নিয়ে ছালাত আদায় করবে। আর আমি কিছু লোকের 
মাধ্যমে খড়ি নিয়ে এ সব লোকের কাছে যাব যারা জামা‘আতে উপস্থিত হয়নি 
এবং তারা সহ তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেই’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৩; বাংলা 
৩য় খণ্ড, হ৷/৯৮৬ ‘ছালাত’ অধ্যায়) I 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে 
মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কোন লোক নেই । তাই সে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বাড়িতে ছালাত আদায় করার অনুমতি চাইল । রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি যখন ফিরে 
যাচ্ছিল, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডাকলেন এবং 
বললেন, ‘তুমি কি আযান শুনতে পাও’? লোকটি বলল, হ্যা । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তাহ’লে তোমাকে মসজিদে আসতে হবে’ 
AM MLA 
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উবায় ইবনু কা‘ব (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) আমাদের ফজরের ছালাত আদায় করালেন। তিনি সালাম ফিরে 
বললেন, ‘ওমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে?’ ছাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন, 
‘ওমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে?’ ছাহাবীগণ বললেন, না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী হচ্ছে 


Gr bls mS ১৯ 
এশা ও ফজর ছালাত ৷ যদি তারা এশা ও ফজর ছালাতের প্রতিদান জানত, তবে 
হামাগুড়ি দিয়ে হ’লেও মসজিদে আসত’ (আবুদাউদ, নাসঈ, সনদ হাসান, মিশকাত 
হ৷/১০৬৬; বাংলা তয় খণ্ড, হ/৯৯৯) | 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘এশা ও ফজরের ছালাত মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে বেশী ভারী । তারা 
যদি জানত এশা ও ফজরের ছালাতের কি প্রতিদান রয়েছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে 
হলেও তারা উপস্থিত হত’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৫৮০ 
ছালাতের ফযীলতসমূহ’ অনুচ্ছেদ, ছালাত’ অধ্যায়) । 
LBL LES te 4 dl JAD JB I lS 
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আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, গ্রামে হোক আর মাঠে হোক যেখানে তিনজন লোক অবস্থান করা 
সত্ত্বেও জামা‘আতবদ্ধভাবে ছালাত প্রতিষ্ঠিত করে না, তাদের উপর শয়তান জয়ী 
থাকে। তোমাদের জন্য জামা‘আতে ছালাত আদায় করা যরূরী। নিশ্চয়ই একাকী 
থাকলে বাঘে খায়’ (আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত ১০৬৭) । অত্র 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাঘের সামনে যেমন একা পড়লে রক্ষা পাওয়া যায় 
না, তেমনি জামা‘আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় না করলেও কল্যাণ পাওয়া যায় 


না। 
৬৬. জুমু‘আর ছালাত পরিত্যাগকারী ৪ 
জুমু'আর ছালাত ফরয । উহা ত্যাগকারী কাফির-ফাসিক বিবেচতি হবে। 
ছালাত ত্যাগ করাও মুনাফিকের লক্ষণ । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
dl ald Aan oy Cx SAL 3 55 13) gl Call 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘হে মুমিনগণ! জুম‘আর দিনে যখন জুম'আর ছালাতের আযান দেয়া হবে, 
তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি এসো এবং বেচাকেনা 
বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ’ (জুম'আ ৯)। “যারা 
জুম‘আর ছালাত আদায় করে না, আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। ফলে 
তারা গাফিল হয়ে যায়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০; বাংলা ৩য় খণ্ড হা/১২৯০)। অন্য 
বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি অলসতা করে পরস্পর তিন জু্ম‘আ পরিত্যাগ করবে 

আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন’ (আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত 

হ/১৩৭১ তয় বার হ'ল তক অনুচ্ছেদ) | 
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ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যারা জুম‘আর ছালাত পরিত্যাগ করে, তাদের 

সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি চাই একজন 

লোককে ছালাতের ইমামতি করার নির্দেশ প্রদান করি। অতঃপর যারা জুম‘আর 


ছালাত আদায় করতে যায় না তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেই’ (মুসলিম, মিশকাত 
হ৷/১৩৭৮; বাংলা ৩য় খণ্ড, হ/১২৯৬) । 


৬৭. যাকাত অনাদায়কারী ৪ 

যে সব কাজ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তওবা ছাড়া পাপ ক্ষমা হয় 
না, যাকাত অনাদায় তার মধ্যে একটি বড় পাপ । যাকাত আদায় না করলে 
মানুষের রু্যী হারাম হয়ে যায়। আর রুণ্ী হারাম হলে কোন ইবাদত কবুল হয় না 
(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০; বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হ/২৬৪০, ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়) । 

আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
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টের আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তারা 

কৃপণতা করে। তারা যেন এ ধারণা না করে যে, তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের জন্য 


মঙ্গলজনক বরং তা তাদের জন্য অত্যন্ত অনিষ্টপূর্ণ কাজ ৷ তারা কৃপণতা করে যা 
জমা করেছে ক্ন্য়ামতের দিন তা তাদের কাধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে’ (ইমরান ১৮০)। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন ৪ 
(Vad 512) OSB A SUG AS BEM OY Cn) 
ংস সুনিশ্চিত এ সব মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত প্রদান করে না’ (হা- 
মীম সাজদাহ্‌ ৭) । 
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‘আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে 
না তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদের 
সম্পদগুলি উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ 
দঞ্ধ করা হবে এবং বলা হবে এই হচ্ছে তোমাদের আত্মার জন্য জমাকৃত সম্পদ । 
তোমরা যা জমা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর’ (তওবাহ ৩৪-৩৫) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন ঃ ‘সর্বপ্রথম তিন শ্রেণীর লোক জাহান্নামে যাবে। (১) স্বেচ্ছাচারী শাসক 


(২) যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি (৩) অহঙ্কারী ফকীর । (আহমাদ, আল- 
কাবায়ির ৫৮ পৃঃ) 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে তার যাকাত আদায় করে না 
ক্বয়ামতের দিন তার সে সম্পদকে টেকো মাথা বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা 
হবে, তার দু’চোখে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। ক্ব্য়ামতের দিন এঁ সাপকে তার 
গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তার দু’চৌয়াল কামড়িয়ে ধরে বলতে থাকবে, 
আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ । আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ । 
তারপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা আলে ইমরানের 
১৮০ নং আয়াত পড়ে শুনালেন’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪; বঙ্গানুবাদ ৪র্থ খণ্ড, 
হ৷/১৬৮২ ‘যাকাত’ অধ্যায়) । 


৬৮. বিনা কারণে রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগকারী ৪ 
রামাযান মাসের ছিয়াম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত । 
রামাযান মাসের ছিয়াম ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ । যা আদায় না করলে মানুষ বড় 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
te Cal oe Tk LS a H&E Ck LT Cast Cl 
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‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হল, যেমন 
ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর । আশা করা যায় তোমরা 
তাব্‌ওয়াশীল হবে’ (বাকারাহ ১৮৩) । 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্রাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাচটি। (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই 
এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য প্রদান 
করা৷ (২) ছালাত আদায় করা । (৩) যাকাত প্রদান করা । (8) হজ্জ পালন করা । 
(৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা । (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪ ঈমান’ 
অধ্যায়) 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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এটা গুণিত কয়েকদিন। অতঃপর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে 
অথবা সফরে থাকবে সে অন্যান্য দিনগুলিতে ছিয়াম পালন করবে যারা ছিয়াম 


পালন করতে অক্ষম তারা মিসকীনদের খাওয়াবে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কর্ম 


করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি ছিয়াম পালন কর তবে তা তোমাদের 
জন্য বিশেষ কল্যাণকর । যদি তোমরা তা বুঝাতে পার’ (বাক্বারাহ ১৮৪)। 

আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। 
তিনি বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি রামাযানের ছিয়াম 
অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি একটি দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখ? সে বলল, না। 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি কি ক্রমাগত দু’মাস 
ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, 
না। তখন রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি বস। এ 
সময় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট খেজুর ভর্তি একটা পাত্র 
নিয়ে আসা হল । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই পাত্রের 
খেজুরগুলি তুমি দান করে দাও। লোকটি বলল ৪ মদীনায় আমাদের অপেক্ষা 
অধিক গরীব আর কেউ নেই । এটা শুনে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
হেসে উঠলেন তাতে তীর সামনের দাতগুলি প্রকাশ হয়ে গেল রাসুল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারের 
লোকদের খাওয়াও (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/২০০১; বঙ্গানুবাদ ৪0 খণ্ড, হা/১৯০৭ 
ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করা’ অনুচ্ছেদ) । 


৬৯. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ অনাদায়কারী (যে সামর্থ্য থাকা 
সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করে না) $ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


হজ্জ একটি ফরয ইবাদত । সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ পালন করা যরূরী । 
যারা হজ্জ পালন করে না । তারা পরকালে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (৭৭: 58) 42 504, El 0, 

‘তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পালন কর’ (বাকারাহ 
১০৬) । 

: আাহাহ তা' আলা অন্যত্র বলেন ঃ 
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আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বাইতুল্লাহর হজ্জ পালন করা 
বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যারা সেখান পর্যন্ত পৌছার ক্ষমতা রাখে। আর যে ব্যক্তি তা 
আদায়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পালন করতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহ সমগ্র 
জগৎ থেকে মুখাপেক্ষীহীন’ (আলে ইমরান ৯৭) । 
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ইবনু ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেন, ‘ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর- (১) আল্লাহ ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র 
রাসূল- এই সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) ছালাত ক্থায়ম করা । (৩) যাকাত আদায় 
করা । (8) রামাযানের ছিয়াম পালন করা । (৫) আল্লাহ্র সম্মানিত ঘরের হজ্জ 
পালন করা ৷” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪)। 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সামনে খুৎ্বায় বললেন, ‘হে মানুষ! নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন কর’ 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৫; বঙ্গানুবাদ ৫ম খণ্ড, হ/২৩৯১ হজ্জ’ অধ্যায়) । 


be Ul I ১৯ 
সূরা আলু ইমরানের উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, 
‘যে ব্যক্তি হজ্জের ফারযিয়াত অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে’ (ইবনু কাসীর 
১/৪৭৩ পৃষ্ঠা) । 


৭০. আমলবিহীন আলিম এবং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম 
অর্জনকারী ৪ 

যাদেরকে আল্লাহ বিদ্যা দান করেন, তাদেরকে রাতে বিদ্যাচর্চা করতে হবে, 
দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সে অনুপাতে দাওয়াত দিতে হবে ও 
পরিবার পরিচালনা করতে হবে। যেসব বিদ্বান বিদ্যা অনুযায়ী আমল করে না 
ব্বয়ামত পৰ্যন্ত তাদের মাথাকে পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চৌচির করা হবে। আর যারা 
শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জন করবে তারা জান্নাত লাভে ব্যর্থ হবে। 

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা আমার 
হাত ধরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রাস্তায় কতগুলি 
আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম ৷ তন্মধ্যে একটি দৃশ্য দেখলাম যে, একজন আলিমের 
মাথা পাথর দিয়ে মেরে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকটে আসলাম, যে 
ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এবং একজন ব্যক্তি বড় পাথর হাতে নিয়ে তার মাথার 
পাশে দাড়িয়ে আছে। যখন পাথরটি তার মাথায় মারছে তখন তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ 
হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথরটি নিয়ে আসার 
জন্য সে দিকে যাচ্ছে। পাথর নিয়ে আসার পূর্বেই তার চূর্ণবিচূর্ণ মাথা ঠিক হয়ে 
যাচ্ছে এবং যেমন ছিল তেমন হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় সে ফিরে আসছে এবং তার 
মাথায় মারছে। ... পরবর্তীতে ফেরেশতা দু'জন রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, এ যে আপনি দেখলেন, এক ব্যক্তির মাথাকে ভেঙ্গে 
চৌচির করা হচ্ছে সে ব্যক্তি আলিম । আল্লাহ তাকে বিদ্যা দান করেছিলেন কিন্তু 
সে রাতে ঘুমিয়ে থাকত বিদ্যা চর্চা করত না এবং দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল 
করত না । আপনি যেমন দেখলেন, এরূপ তার শাস্তি হতে থাকবে ক্ব্য়ামত পর্যন্ত’ 
(বুখারী, মিশকাত হ৷/৪৬২১; বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড স্বপ্ন’ অধ্যায়) । 

৭১. এমন আলিম যারা বক্তব্য অনুপাতে আমল করেনা $ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


যেসব আলিম বক্তব্য অনুপাতে আমল করে না, পরিবারকে সে অনুপাতে 
পরিচালনা করার চেষ্টা করে না। পেশাগতভাবে বক্তৃতা করে বেড়ায় তাদের স্থান 
জাহান্নাম । 
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ওসামা ইবনু যায়েদ (রাষযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন ৪ ‘এক ব্যক্তিকে ক্ন্য়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে 
তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা আটা পিষা জাতার সাথে ঘুরতে থাকে । 
জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি 
আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে 
বলবে, হ্যা। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেই তা 
করতাম না। আর খারাপ কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি 
নিজেই তা করতাম’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৫১৩৯, ৯ম খণ্ড হা/৪৯১২ ‘আদব’ 
অধ্যায়, ‘সৎ কাজের নির্দেশ’) । 
৭২. বিদ‘আতকারী ৪ 
প্রকাশ থাকে যে, বিদ‘আত দু’ধরনের হয়। এক- অভ্যাসমূলক বিদ‘আত । 
যেমন- জীবনের ব্যবহারিক কাজে কর্মে ও বৈষয়িক জীবন যাপনের জন্য 
নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নবআবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা অভ্যাসমূলক 
বিদ‘আত যা বৈধ দুই- ইবাদতে বিদ‘আত যা দীনের মধ্যে নতুন কিছু কাজ বা 
পন্থার সংযোজন করা । আর এটা নিষিদ্ধ । বেলন আতে মৌলিক বিধি- 
বিধান অপরিবর্তনীয়। এতে কোন প্রকার সংযোজন-বিয়োজন চলে না। এ মর্মে 
কেউ নতুন কিছু করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে, আর তার পরকাল হবে ভয়াবহ । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


SLs ES A UD Rd 3 stb Un So 
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‘হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের কথা বলে 
দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত । তারাই সেই লোক যাদের চেষ্টা 
প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই নষ্ট হয়ে গেছে অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম 
করছে (হয 268057071 
A Ae dl clo Al JAD U8 ci We dl a) LH tie 
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আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ৪ 
‘যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা 
প্রত্যাখ্যাত’ (বুখারী, মুসলিম, আবূদাউদ, মিশকাত হ৷/১৪০ বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হা/১৩৩ 
কিতাব ও সুম্নাহকে আঁকড়ে ধর' অনুচ্ছেদ) 
LAE 6S EET CEO 
আয়েশা (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ৪ 
‘কেউ যদি কোন আমল করে আর সে আমলের উপর আমার কোন নির্দেশনা না 
থাকে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত’ (বুখারী ২/১০৯২ পৃঃ, মুসলিম হ/৪৪৬৮ “মীমাংসা” অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৮)। 
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রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তোমরা আমার সুন্নাত এবং 
খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর দীনের মধ্যে নতুন কিছু 
উদ্ভাবন করা থেকে বেঁচে থাক । নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন উদ্ভব বিদ'আত । আর 
প্রত্যেক বিদ‘আত হচ্ছে ভ্রান্ত । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক পথভ্রষ্টই জাহান্নামী’ 


(নাসাঈ- হ৷/১৫৭৯, সনদ হাসান, আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, 
মিশকাত হা/১৬৫ বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হ/১৫৮)। 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘আইর নামক স্থান হতে 
ছাউর নামক স্থান পর্যন্ত হচ্ছে হারাম এলাকা । কেউ যদি এখানে বিদ‘আত করে 
অথবা বিদ‘আতকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং সকল 
ফেরেশতা ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে অভিশাপ । তার নফল এবং ফরয কোন 


প্রকার ইবাদত কবুল করা হবে না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮ বঙ্গানুবাদ ৫ম 
খণ্ড হা/২৬০৮ ‘মদীনা হারাম হওয়া ও আল্লাহর পাহারা’ অনুচ্ছেদ, ‘হজ্জ’ অধ্যায়) । 
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জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাম্‌দ ও 
ছালাতের পর বললেন, ‘নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে- আল্লাহ্র বাণী । আর 
সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে- মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
আদর্শ ৷ কাজের মধ্যে অনিষ্টপূর্ণ কাজ হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব। আর 
প্রত্যেক নতুন কাজ ভ্রান্ত’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১ বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হা/১৩৪) । 
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সাহল ইবনু সা‘আদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন ৪ ‘আমি তোমাদের সবার আগে হাউয কাউছারে উপস্থিত হব । যে ব্যক্তি 


br bls > 2 ১৯ 
আমার পাশ দিয়ে যাবে সে কাউসারের পানি পান করবে আর যে ব্যক্তি পানি পান 
করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না। অবশ্যই অবশ্যই জনগণ আমার সামনে 
উপস্থিত হবে, আমি তাদের চিনতে পারব এবং তারা আমাকে চিনতে পারবে। 
অতঃপর আমার এবং তাদের মাঝে আড় করা হবে, আমি তখন বলব, নিশ্চয়ই 
তারা আমার উম্মত । তারপর আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না। আপনার 
পরে তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কাজ উদ্ভব করেছে। তখন আমি বলব, তাদের 
সরাও সরাও যারা আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব করেছে’ (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫৫৭১, বঙ্গানুবাদ ১০ম খণ্ড হ/৫৩৩৪ ‘হাউয কাউছার ও শাফা‘আতের বণনা”) । 
রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-উপর মিথ্যারোপকারী বা 

জাল-যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী 
যারা যাচাই বাছাই করে হাদীছ বর্ণনা করে না, জন সমাজে সুনাম অর্জনের 
জন্য অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য জাল-যঈফ হাদীছ বা মিথ্যা 
ঘটনা বর্ণনা করে তাদের থাকার স্থান জাহান্নাম । 
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আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না । নিশ্চয়ই আমার 

উপর মিথ্যারোপকারী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে’ (বুখারী হ/১০৬ ইলম’ অধ্যায়, 
Los I bMS ke যা ত bl 
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জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে 
নেয়’ (বুখারী হা/১১০, মুসলিম- মুকাদ্দামা ১/৭ পৃঃ) । 
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আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন ৪ ‘কেউ যদি আমার নামে হাদীছ বানায় যা আমি বলিনি, সে যেন তার 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
থাকার স্থান জাহান্নামে করে নেয়’ (বুখারী হ/১০৯ ‘ইলম’ অনুচ্ছেদ-৩৯, ইবনু মাজাহ 


হা/৩৪) । 
৭৩. শির্ককারী ৪ 


পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শির্ক করা । 
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আবদুর রহমান ইবনু আবু বাক্র তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা 
বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট 
ছিলাম ৷ তিনি বললেন, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় তিনটি পাপের কথা বলব 
কি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) । তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য 
হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। (বৃখারী- ১/৩৬২ পৃঃ, হা/২৬৬৪, “শাহাদাত’ 
অধ্যায়; মুসলিম- ১/৬৪ পৃঃ, হা/২৫৫, ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘বড় পাপ’ অনুচ্ছেদ) 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
(\Y : olds) 5) ~~ il OB) ul 
‘নিশ্চয়ই শির্ক বড় অত্যাচার’ (লুকমান ১৩) । 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
Ly ILS LE ae 5 A SS A IES Co YJ 
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নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য 
জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম । আর অত্যাচারীদের 
কোন সাহায্যকারী নেই’ (আল-মায়িদাহ ৭২) । 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
(A: dl) Us IP Lee ESSE 
‘যদি তারা শির্ক করে তাহলে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে’ (আন‘আম 
৮৮) । 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
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‘আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে যে, যদি 
আপনি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করেন তাহলে আপনার আমল নষ্ট হয়ে যাবে 
এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন’ (যুমার ৬৫) । 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
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‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তীর সাথে শির্ক করে। 
আর তিনি এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন’ (আন-নিসা ৪৮) | 
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জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 
‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে সে জাহান্নামে যাবে আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে না সে জান্নাতে যাবে’ (মুসলিম, 
মিশকাত, বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড হা/৩৪, ঈমান’ অধ্যায় হা/৩৮) | 
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Y RS US 58) hs Ee HIYA: cE, dN 
SEN A EN st 
আনাস (রাষিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 
বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার 
নিকট যমীন ভর্তি পাপ নিয়ে আস আর শির্ক মুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ 
কর তাহলে আমি এঁ যমীন ভর্তি পাপ ক্ষমা করে দিব’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৩৬; 
ংলা মিশকাত ৫ম খণ্ড, হা.২২২৮ ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ) । 
৭8. বিপদ দূর করা অথবা রোগ মুক্তির আশায় কোন কিছু ব্যবহার 
করা শির্কঃ 
রোগ মুক্তির আশায় তামার বালা অথবা অষ্ট ধাতুর আংটি ব্যবহার করা 
শির্ক গাভীকে যে কোন ক্ষতি থেকে বাচানোর উদ্দেশ্যে গাভীর গলায় চামড়া 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


ব্যবহার করা বালা-মছীবত থেকে বাচার জন্য সাদা কড়ি চুলে বেঁধে ব্যবহার করা 
বাচ্চাকে শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার আশায় কালো সুতায় গিরাহ দিয়ে 
ব্যবহার করা বাচ্চা যেন না মরে এ আশায় কান ফুঁড়িয়ে বালি ব্যবহার করা এবং 
যে কোন উদ্দেশ্যে তাবীয ব্যবহার করা শির্ক কারণ যে কোন সমস্যার সমাধান 
একমাত্র ul করতে পারেন অন্য কিছু নয়। আল্লাহ As বলেন, 


(0: ass) B35 sist US Et 
‘যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর 
কেউ নেই; পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ দান করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে 
ক্ষমতাবান’ (আন'‘আম ১৭) । 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
4B 4cLall els Al lhe Ce ADEE EEE OF ll 
(\.Y : nn) SED N Yy ~s 
‘আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর 
কেউ নেই; আর যদি আল্লাহ তোমার মঙ্গল চান তাহলে তার অনুগ্রহ রদ করারও 
কেউ নেই তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ (ইউনুস ১০৭) । 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 
OA UR ns Bl SATO) Al OF Cn OES LC ETAT Ut 
ALS OB ALA) CO Oh UR LS Al sn CLE 
(A: a sm0 HS all OK ale il 
‘হে নবী আপনি বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমাকে কষ্ট 
দেয়ার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কি 
সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করা ইচ্ছা করলে 
তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট 
নির্ভরকারীরা তীরই উপর নির্ভর করে’ (যুমার ৩৮) । 


0D LS th al eT SE 5; 2 Ue Lr 
Eb Ge 55 J Lah tn oh U5 AE) 5k CIE Ho te HE 5 
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ইমরান ইবনু হুছাইন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তির হাতে তামার বালা দেখে বললেন, এটা কি? 
সে বলল, দুর্বলতার কারণে (ব্যবহার করছি) । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা খুলে ফেল কারণ এটা তোমার দুর্বলতা বেশী করা ছাড়া 
আর কিছুই করতে পারবে না । তুমি যদি মারা যাও আর এই বালা যদি তোমার 
হাতে থেকে যায় তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না’ (আহমাদ, ইবনু 
মাজাহ, হাদীছ ছহীহ) । 
J LG Le al ho dl ID Ls U5 ne Le 
(var sa) 2 dl ES AES BES as 4 AH HS Las GS 

উক্ববাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তা'বীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা 
দিবেন না। আর যে কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না 
(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)। 
HH LS ae dl he Al ILO URN 2 5 Re 
CK Ls Cl Al IAD UG SG te LA Ls lS x 
S84 as Be ie JE, AES bs 5 JN Lacs Ae YY UN 
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উক্ৃবাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত । একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে একদল লোক উপস্থিত হল । অতঃপর রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দলটির ৯ জনকে বায়‘আত করালেন এবং 
একজনকে বায়‘আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনি ৯ 
জনকে বায়‘আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার সাথে একটি তা‘বীয রয়েছে। তখন লোকটি 
হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তা‘বীয ছিড়ে ফেললেন । অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাকেও বায়‘আত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তা‘বীয ব্যবহার 
করল সে শির্ক করল’ (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ) । 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 
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রুওয়াইফা ইবনু ছাবিত (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘হে রুওয়াইফা! হয়তো তুমি আমার পরেও অনেক দিন 
বেঁচে থাকবে। সুতরাং তুমি লোকদেরকে এ কথা বলে দিও যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে 
গিট দিল অথবা তা‘বীয জাতীয় বেন্ট বা সুতা (ছেলে-মেয়ের বা প্রাণীর গলায়) 
পরাল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতেঞ্জা করল, নিশ্চয়ই 
তার সাথে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন সম্পর্ক নেই’ 
(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৫১ সনদ ছহীহ, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড হ৷/৩২৪ ‘পেশাব- 
পায়খানার শিষ্টাচার’ অনুচ্ছেদ) । 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 
ES AA, SLY, cf 0 
নিশ্চয়ই ঝাড়ফুক তা‘বীয এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য কৌশল অবলম্বন 
করা শির্ক (আবৃদাউদ সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৫৫২, বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৩৫৩ 
চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক’ অধ্যায়) । 
৭৫. গণকী করা শির্ক ৪ 
হাতের রাশি দেখে ভাগ্যের ভবিষ্যৎ প্রকাশ করা ,হাত চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া 
বস্তুর সংবাদ দেয়া, টিয়া পাখির মাধ্যমে ভাগ্যের ভবিষ্যৎ প্রকাশ করা গণকের 
নিকট হারিয়ে যাওয়া বস্তু জানতে চাওয়া এণ্ডলো সবই শির্ক 
SL WP A i UL LE a he op Lai 
in =~) Sa al fe Re ld ur 
হাফছাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট যাবে এবং তাকে কোন কথা 


জিজ্ঞেস করবে ৪০ দিন তার ছালাত কবুল করা হবে না’ (মুসলিম, মিশকাত হ/৪৫৯৫ 
বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড হা/৪৩৯৩ ‘জ্যোতিষীর গণনা’ অনুচ্ছেদ) । 


i be 0 Hs te tl ho il SAA 0A dl Le 
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আবু হুরাইরা ও হাসান (রাঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন $ ‘যে কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট আসল এবং তার বলা কথার 
প্রতি বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর যা 
(কুরআন মাজীদ) অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করল (আহমাদ ২/৪২৯পৃ) 
৭৬. গাছ, পাথর, কোন স্থান, কোন পুরাতন নিদর্শন কিংবা কোন 


মৃত মানুষের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা শির্ক ৪ 
যেমন $ কোন মৃত পীর-দরবেশের মাযারে যাওয়া বা তাদের আস্তানায় গিয়ে 
বরকত হাছিল করা শির্ক । কোন স্থানে গিয়ে ছালাত আদায় করে কিংবা কিছু দান 
করে বরকত হাছিল করা শির্ক । কোন দিনকে লক্ষ্য করে কোন অনুষ্ঠান করা 
শির্ক । যেমন জন্ম দিবস পালন করা, মৃত দিবস পালন করা, ১৬ই ডিসেম্বর, 
২৬শে মার্চ, ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন করা শির্ক নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে 
কিছুকাল ও সপ্তাহ উদযাপন করা, ধর্মীয় কাজ উপলক্ষে ও ব্যক্তিবর্গের স্মরণে 
সমাবেশ করা, প্রতিকৃতি তৈরী ও স্মরণীয় মূর্তি দাড় করা, মাতম করা ও জানাযার 

পন্থা উড করা এবং কবরের ha ঘর Lol করা LY শির্ক । | 
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আবূ ওয়াক্দিদ আল-লায়ছী aR বলেন, আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুনাইনের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে বের হলাম । আমরা 
তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুল গাছ 
ছিল যার চারপাশে তারা বসত এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো । গাছটিকে 


তারা (যাতুল আনওয়াত) বলত । আমরা একদিন একটি কুল গাছের পার্শ্ব দিয়ে 
যাচ্ছিলাম । তখন আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, হে 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের যেমন নির্ধারিত গাছ আছে আমাদের জন্যও তেমনি 
একটি গাছ নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, “আল্লাহু আকবার” তোমাদের এ দাবী পূর্বব্তী লোকদের রীতিনীতি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমরা 
এমন কথা বলেছ যা বনী ইসরাঈলরা মুসা (আঃ)-কে বলেছিল । তারা বলেছিল, 
হে মূসা! মুশরিকদের যেমন মাবুদ আছে আমাদের জন্য তেমন মাবুদ বানিয়ে 
দাও। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা মূর্খের মত কথাবার্তা বলছ’ (সুরা আ'রাফ 
১৩৮) । ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববতী লোকদের রীতিনীতিই অবলম্বন 
করছ’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ) । অত্র কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন 
কিছুর মাধ্যমে বরকত হাছিল করা শির্ক । 

৭৭. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শির্ক ৪ 

আল্লাহ ছাড়া যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে পশু যবেহ করা শির্ক । 
যেমন মাযারে বা কোন পীরের আস্তানায় গরু, ছাগল, মুরগী নিয়ে গিয়ে যবেহ 
করা শির্ক । কারণ ছালাত যেমন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আদায় করা সুস্পষ্ট তেমন 
পশু যবেহও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হওয়া সুস্পষ্ট । আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন 
স্থানে পশু যবেহ করার বিষয়টি ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন $ 
dl DAD SLAG GE A SS YU 

(01: all 505) 

‘হে নবী! আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার জীবন ও আমার মরণ 
একমাত্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই, যার কোন শরীক নেই’ (আনআম 
১৬২) । 

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, ‘আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে 
ছালাত আদায় করুন এবং পশু যবেহ করুন’ (কাউছার ২)। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উদ্দেশ্যে পশু 
যবেহ করে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৭০, বঙ্গানুবাদ ৫ম 
খণ, হ/৩৮৯৩ ‘শিকার ও যবেহ’ অধ্যায়) । কাজেই কোন মাযারে বা কোন পীরের আস্ত 
নায় পশু যবেহ করা শির্ক । এমনকি যে সব স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে 
পশু যবেহ করা হয় সে সব স্থানে আল্লাহ্র নামেও পশু যবেহ করা হারাম’ 
(আবূদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হ৷/৩৪৩৭, বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড, হা/৩২৯০, মানত’ 
অনুচ্ছেদ) । 


৭৮. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা শির্ক ৪ 
কোন বালা-মছীবত দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা কিছু অর্জন করার আশায় 
মাযারে জীবিত কিংবা মৃত পীরের নামে পশু বা কোন কিছু মানত করা শির্ক । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
sys) ales Bl OB OS On EDS AE Ca ol 
(YY. 
‘তোমরা যা কিছু দান কর আর যা কিছু মানত কর আল্লাহ তা জানেন’ (আল- 
বাকারাহ ২৭০) । 
OS a ISL Se dl lo al ie ee dl 0 ১০ 
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আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে মানত করে সে যেন তা পুরা করার 
মাধ্যমে আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজে মানত 
করে সে যেন আল্লাহ্র নাফারমানী না করে (মানত পূরণ না করে) (বুখারী, মিশকাত 
হ/৩৪২৭, বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড হ/৩২৮১)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র নামে বৈধ স্থানে মানত মানা 
যায় এবং তা পালন করা যরূরী (আল-বাকারাহ ২৭) । 
৭৯. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আশ্রয় চাওয়া শির্ক ৪ 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট কিছু চাওয়া ও পাওয়ার আশা করা কিংবা পীর- 
ফকীরের নিকট কিংবা তাদের মাযারে সন্তান বা কিছু কামনা করা শির্ক ৷ আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
AA OAs Js 0 SM Ls USI SH, 
(1: mm) 
“মানুষের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জিনের কাছে আশ্রয় চাইত, 
এর ফলে জিনদের গর্ব ও অহমিকতা আরো বেড়ে গিয়েছিল’ (জিন ৬) । 
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২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


খাওলাহ বিনতে হাকীম (রাধযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন 
বাড়িতে বা স্থানে অবতীর্ণ হয়ে বলবে- 

BE a ELA MESS 

আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ কালামের নিকট তার সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় 
চাই । তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ স্থান ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন 
কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না (ম্নসলিম, মিশকাত হা/২৪২২, বঙ্গানুবাদ ৫ম খণ্ড, 
হ/২৩১০ বিভিন্ন সময়ের দোআ’ অনুচ্ছেদ) । 

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আশ্রয় চাওয়া 
যায় না। 

৮০. আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া বা দো‘আ করা শির্কঃ 

সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র কাছে কিছু চাওয়ার নাম হচ্ছে দো‘আ। 
আর দুঃখ-দুর্দাশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করার নাম হচ্ছে ইস্তিগাছা বা 
সাহায্য চাওয়া । যাবতীয় বালা-মুছীবত ও দুঃখ-কষ্টের সময় একমাত্র তারই কাছে 
সাহায্য চাইতে হবে। একমাত্র তিনিই দো‘আকারীর ডাকে সাড়া দেন। তিনি 
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি 
কোন নবী, ফেরেশতা, ওয়ালী অথবা অন্য কারো নিকট দো‘আ করল অথবা 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে এমন ব্যাপারে সাহায্য চাইল, যে ব্যাপারে একমাত্র 
আল্লাহ ছাড়া আর কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই, সে মুশরিক, কাফির । সাথে 
সাথে সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেল এবং জাহেলী উম্মাতে পরিণত হল। 
সৃষ্টিজগতের কোন ব্যক্তি তার নিজের কিংবা অন্যের কল্যাণ অথবা বালা-মছীবত 
দূর করার ক্ষমতা রাখে না; বরং সৃষ্টি জগতের সবাই সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌র 
মুখাপেক্ষী । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
BL AE CRE CB TLS IY, BEY LAM WHESY, 
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‘আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকো না যে তোমার কোন উপকার 
করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না । যদি তুমি এমন কাজ কর তাহলে 
নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে 


U2 5) 
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ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর অন্য কেউ এঁ বিপদ থেকে উদ্ধার 


করতে পারবে না’ (ইউনুস ১০৬-১০৭) । 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 


(0৮: cl) ILE GIA Bl Le 12 EE 

‘তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট খাদ্য চাও এবং তারই ইবাদত কর’ (আনকাবুত ১৭) । 

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
AAU Y dln ls FLU USI, 
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‘তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে 
এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে ব্যক্তি ক্রয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না’ 
(আহকাফ ৫) । 

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন $ 
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‘বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয়? যখন সে ডাকে । আর কে তার কষ্ট 
দূর করে?’ (নামল ৬২) । 

অর্থাৎ বিপদের সময় একমাত্র আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন 
সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি তীর 
নিকটতম লোকদের কল্যাণ সাধন করতে না পারেন, শত্রুপক্ষের আক্রমণকে 
ঠেকাতে না পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ, পীর, ফকীর, ওলী, দরবেশ কিংবা 
মাযার, খানকা, আস্তানা কিংবা গাছ-পাথরের নিকট এরূপ আশা করা নির্বুদ্ধিতার 
প্রমাণ বৈ কিছুই নয়। আমাদের নবী তার LL La বলেন ৪ 

ed i de al JAG 

‘হে ফাতিমাহ! আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি কোন 
উপকার করতে সক্ষম হবো না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩, বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, 
Uo সতত অবল্মযও CE aS | 


আনাস (রাযিঃ) বলেন, উহুদের যুদ্ধে নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং তার সামনে দাত ভেঙ্গে গেল । তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুঃখ করে বললেন, ‘এ জাতি কী করে কল্যাণ পেতে পারে 
যারা তাদের নবীকে আঘাত করে?’ (রুখারী- মাগাযী অধ্যায়) 


৮১. নেককার আদম সন্তানের মুশরিক হওয়ার অন্যতম কারণ 

নেককার, পীর, বুযুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করা মানুষের মুশরিক 
হওয়ার অন্যতম কারণ । একমাত্র আল্লাহ্র সাথে খাছ কোন হক্কবের মধ্যে কোন 
নেককার ব্যক্তি বা পীর-বুযুর্গ কিংবা কোন নেতাকে হক্বৃদার বানানো । কেননা 
আল্লাহ্র হব্বের মধ্যে কোন অংশীদারই শরীক হতে পারে না। আর অন্যকে তার 
সাথে হকদার মনে করায় সবচেয়ে বড় শির্ক হক্ব বা অধিকার তিন প্রকার । এক 
৪ আল্লাহ্র হক, তা হল চাওয়া-পাওয়া, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাজ্ঞকার হকদার 
একমাত্র আল্লাহ । দুই $ শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র রাসূল । তিন 
৪ যৌথ অধিকার । আর তা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের যথাযথ আনুগত্য করা । যারা 
আল্লাহ ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হক্ব যথাযথ আনুগত্যের 
মাধ্যমে আদায় করতে পারে একমাত্র তারাই ওলী আউলিয়াদের যথাযথ সম্মান 
করতে পারে। নেককার লোকদেরকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসায় হচ্ছে শির্কের 
উৎপত্তি । অবশ্য এ ভালবাসা এখন ভণ্ড পীর ও নেতাদের দখলে চলে গেছে। ফলে 
শির্কের পরিধি আরও অনেক বেড়ে গেছে। যেমন ভালবাসার স্থান পেয়েছে শহীদ 
মিনার, কবরে পুষ্প প্রদান, নেতাদের মাযারে পুষ্প প্রদান, নেতাদের ছবি-মূর্তি, 
শ্রদ্ধাঞ্জলী, বিজয় দিবস ও তার পালন নীতি, জন্য দিবস ও তার প্রস্তুতি, শিখা 
চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণ ইত্যাদি । মৃত পীর-ওলীদের বাস্তব শ্রদ্ধা এসব শির্কের 
মূলকেন্দ্র । আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

()Y) + ball 55) ns st | se bl All) Al 

‘হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করো না’ 
(আন-নিসা ১৭১) । 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন ৪ 
Gon En IS BIN YG NG ODS YG BEB ODS Y 1, 

(YY: om), 

‘কাফেররা বলল, তোমরা তোমাদের মা'বুদগুলিকে কখন পরিত্যাগ করো 
না। বিশেষ করে ‘ওয়াদ’, সু‘আও, ‘ইয়াগুছ’, ‘ইয়াউক্‌’ এবং নছর (মূর্তিগুলিকে) 
কখনও পরিত্যাগ করো না!’ (নৃহ ২৩)। 
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ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, এগুলি হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের 
কতিপয় নেককার ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান 
তাদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত 
সেসব জায়গায় তাদের মূর্তি স্থাপন কর এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই 
মূর্তিগুলির নামকরণ কর। তখন তারা তাই করল । তবে তাদের জীবদ্দশায় এ 
সমস্ত মূর্তির পূজা করা হয়নি, কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং 
মূর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেল তখনই এগুলির ইবাদত শুরু হল (বুখারী ২/৭৩২ 
্্‌ঃ RL Ue a UM 
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ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 
‘তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)- 
এর করেছিল, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা‘আলার বান্দা । তাই তোমরা আমাকে 


আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল বল’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৭ বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড 
হ৷/৪৬৮০ ‘আদাব’ অধ্যায়, ‘অহংকার’ সনু! | 
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ইবনু আব্বাস (রাষিঃ) বলেন, তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমের 
ব্যাপারে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাড়াবাড়িতে 
সীমালজ্ঘন করায় ধ্বংস হয়েছে (মুসলিম) । 
৮১. যে কোন ক্ৃবরের ইবাদত করা শির্ক $ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


কবরের পার্শ্বে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে এত কঠোরতা সেখানে কোন 
ব্যক্তির ইবাদত করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? ক্ববরের পার্শ্বে যে সব 
কার্যকলাপ হয় তা দু’'ধরনের- একটি বৈধ অপরটি নিষিদ্ধ । কৃবরের ব্যাপারে বৈধ 
কাজ হচ্ছে- শরী‘আত সম্মত উপায়ে কবর যিয়ারত করা । অপরটি হচ্ছে- কবর 
স্পর্শ করা এবং ক্ৃবরবাসীকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ওয়াসীলা হিসাবে গণ্য 
করা । কবরের পার্শ্বে ছালাত আদায় করা, বাতি জ্বালানো, আগরবাতি লাগানো 
এবং ক্ববরের উপরে সৌধ নির্মাণ করা । বক্ববরবাসীর কাছে দো‘আ করা । সাহায্য 
চাওয়া, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আবেদন করা । কোন 
ব্যক্তি যদি এ আক্বীদা পোষণ করে যে, উদ্দেশ্য হাছিলের ক্ষেত্রে ক্ববরবাসীরা 
স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। কবর পূজা করা, 
কবরের পার্শ্বে অনুষ্ঠান করা ও কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা ইহুদী-খৃষ্টানদের 
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আয়েশাহ (রাষিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) হাবশায় 
যে গির্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি দেখেছিলেন, তা রাসূল 
(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের মধ্যে কোন নেককার লোক মৃত্যুবরণ 
করলে তার কবরের উপর মসজিদ তৈরী করত এবং মসজিদের মধ্যে তাদের ছবি 
অঙ্কন করত । তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট (বৃখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৪৫০৮ বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৩০৯ ‘ছবির বণনা’ অনুচ্ছেদ) । 
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আয়েশাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তীর 
জীবনের শেষ অসুখে বলেছিলেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ । 
তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 
হা/৭১২ ২য় খণ্ড হা/৬৫৯ MES ও ছালাতের ত Ne | 
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জুনদুব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 
বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ‘মনে রেখ নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বব্তী লোকেরা 
তাদের নবী এবং নেককার লোকদের ক্ববরকে মসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! 
তোমরা কবরকে মসজিদ বানাইওনা। আমি তোমাদেরকে কবরকে মসজিদ 
বানাতে নিষেধ করছি’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)। 
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আতা ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
প্রার্থনা করে বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না 
যার ইবাদত করা হবে। আল্লাহ এ জাতির উপর রাগান্বিত হয়েছেন যারা তাদের 
নবীগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (আবৃদাউদ, মিশকাত হা/৭৫০ সনদ ছহীহ, 
বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড হ/৬৯৪)। 
অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন মানুষের কবরকে ইবাদতের 
স্থান কিংবা কোন অনুষ্ঠানের স্থান করা শির্ক । 


৮২. যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভুক্ত বিষয় ৪ 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


যাদুকে শির্কের মধ্যে শামিল করার কারণ হচ্ছে- যাদু শির্ক ব্যতীত 
কার্যকর করা সম্ভব নয় । আবার শয়তানী আত্মার ওয়াসীলা ব্যতীত যাদুকরের স্বার্থ 
অর্জিত হয় না। তাই যাদুবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত মানুষের 
একত্ববাদ পরিপূর্ণ হতে পারে না । যাদু দুটি কারণে শির্কের অন্তর্ভুক্ত । (১) যাদু 
বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয় এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। (২) 
যাদু বিদ্যায় ইলমে গায়েবের দাবী করা হয়। যাদুকরের জ্ঞান ও যাদুবিদ্যা 
অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অংশীদারিত্বের দাবী করা হয়, এটা নিঃসন্দেহে শির্ক । 
তাছাড়া যাদুকে কার্যকর করতে গেলে অনেক হারাম, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কার্যকলাপের 
আশ্রয় নিতে হয় যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
(0.3 10s) Id Al Caled 15 Cull LST, 
‘কিন্তু শয়তানেরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত’ (আল- 
বাকারাহ ১০২) । 
আল্লাহ্‌ অন্যত্ৰ বলেন, 
(0): lam) EAN, MG Oy 
(আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারী এক শ্রেণীর লোক) “জিবত” যাদু এবং 
তাগৃত্বকে বিশ্বাস করে’ (আন-নিসা ৫১)। 
আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক; তার একটি হচ্ছে 
যাদু, (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫২; বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হ/৪৭ ‘ঈমান’ অধ্যায়) । 
Yk UAL < JE nb Ulis UU EERE $৯ ১৪ Us 02 
বাজালাহ ইবনু আবাদাহ থেকে বর্ণিত, ওমর i 
কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় বলেছিলেন, “তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং 
যাদুকর নারীকে হত্যা কর” (ৃখারী, বায়হাকী, আল-কাবায়ির ২৬ পৃ) 
Y i955 L oe al te “ sl 2 | be 
(\AYEA =) BALE fe ) SAES ES Cala i Ee 
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আবূ মূসা আশ‘আরী (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। (১) সর্বদা 
মদপানকারী, (২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, (৩) যাদুর প্রতি বিশ্বাসকারী । 
(আহমাদ, মিশকাত হ৷/৩৬৫ বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড হ/৩৪৮৯ মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি 
ভীতিপ্রদগণ’ অনুচ্ছেদ) 

৮৩. কুলক্ষণ বা অশুভ ফলগ্রহণ $ 

পাখি উড়িয়ে অথবা কোন কিছু দেখে ও শুনে অশুভ ফল গ্রহণ করা । আর 
তা হচ্ছে মানুষ দীনী বা দুনিয়াবী কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে এমন 
কিছু দেখতে পায় বা শুনতে পায় যা তার কাছে অপসন্দনীয়। তখন সে কাজটি 
পরিত্যাগ করে বা করতে সাহস করে না। কারণ তার মধ্যে ইসলাম বিরোধী 
আকিদা সৃষ্টি হয় এবং সে শির্‌কে পতিত হয়। সাথে সাথে এ রকম অশুভ ফল 
মানুষের বুদ্ধি বিবেক নষ্ট করে দেয়। অসংখ্য দৃশ্য, কথা ও কর্মে মানুষের অশুভ 
ধারণা হয়। যেমন- রাস্তায় বের হয়ে নারীদের সাথে দেখা হলে উদ্দেশ্য হাছিল হয় 
না। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় ফিরে গেলে উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। 
পিছন হতে ডাকলে যাত্রা সুফল হয় না। রাতে ঘরের আবর্জনা ঝাড় দিয়ে বাইরে 
ফেলা যায় না। রাতে মানুষকে টাকা কর্জ দেয়া যায় না। রাতে ও সকালে বাকী 
বিক্রি করা যায় না। রাতে গাছের ফল পাড়া যায় না, রাতে লোহা নিয়ে বের না 
হলে বাচ্চাকে চোরা চুন্নি পাখিতে ধরে। জামা কলা খেলে জমজ সন্তান হয়। 
গরুকে লাথি মারা যায় না। জুতা পায়ে দিয়ে শস্য ক্ষেতে বা শস্যের উপর যাওয়া 
যায় না। ঘরের উপর কাক ডাকলে কুটুম্ব আসে । হাত হতে গ্লাস পড়লে কুটুম্ব 
আসে। ছেলের মাথায় ঝাড় লাগানো যায় না, ছেলের মাথায় মায়ের আচল 
লাগানো যায় না। স্বামীর নাম ধরে ডাকা যায় না ইত্যাদি । 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
(v1: els) Osa Y AACKT OST, Al Se sh Li) YH 

“মনে রেখ, আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি কিন্তু 
তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না’ (আ'রাফ ১৩১) । 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন ৪ 
Cle Ue LT, ECE LES A OH BSG TELS UY) 16 

()4-)A: 502) ea SSL INE (a) ll 

‘জনগণ রাসুলগণকে বলল, আমরা তোমাদের অশুভ কুলক্ষুণে মনে করছি। 

যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর দ্বারা হত্যা করব এবং 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তখন 
রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভ কুলক্ষণ তোমাদের সাথে রয়েছে’ (ইয়াসীন 
১৮-১৯) । 
AR YS se Y ALS ae dl slo Al J) Ob nA cr 
Je Vs XY Ns ss Ha 
আবু হুরায়রাহ (রাষিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘দীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, পেঁচা পাখির ডাকের মন্দ 
প্রতিক্রিয়া, পেটে পীড়াদায়ক সাপ, নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও ভুত বা দ্বৈত বলে 


কিছু নেই’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৪৫৭৮-৪৫৭৯ বঙ্গানুবাদ চম খণ্ড, হা/৪৩৭৬-৭৭ 
শুভ ও অশুভ I on | 


ESS al গড 

ইবনু মাসউদ (রাষযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

বলেছেন, ‘অশুভ বা কুলক্ষণ ফল গ্রহণ করা শির্কী কাজ । কথাটি তিনি তিনবার 
বললেন (আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হ৷/৪৫৮৪ বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড হ/৪৩৮২) । 


4 al ea Ju J UG se dl Le Le 
IEEE CE AES EL EA LE SSE Sa TALES 
Ll) LE BNE LW LENSES NN ISS RCA IE 
(1VEA 
ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, কুলক্ষণ বা অশুভ ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় 
প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মুলত শির্ক করল । সাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, তোমরা এ দো‘আ পড়- আল্লাহুম্মা হতে গায়রুকা পর্যন্ত । হে আল্লাহ! 
তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই । তোমার অশুভ ছাড়া কোন অশুভ নেই 
এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই (আহমাদ, আলবানী-সিলসিলা ছহীহা হ/১০৬৫, ৩/৫৪ 
পৃষ্ঠা) । 


৮৪. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা শির্ক $ 


br bls > 2 ১৯ 
অনুগ্রহ লাভ করা এবং বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র 
ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া, সাথে সাথে কথা ও কাজে তীরই আনুগত্য করা 
যখন একত্ববাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখন অমুক অমুক নক্ষত্রের মাধ্যমে বা 
বরকতে বৃষ্টি হচ্ছে এ ধরনের কথা বলা শির্ক এবং একত্ববাদের সম্পূর্ণ 
পরিপন্থী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(AY: sn) OSES AT EE) 0h 
‘তোমাদের রিযিক (নক্ষত্রের মধ্যে) নিহিত আছে মনে করে আল্লাহ্র 
অনুগ্রহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ! (ওয়াক্য়া ৮২) । 
2) NL ae dl te a l sh NE 
Ll co IAL LY cs £5 CNG y SE 2 5 sl 
(\০০+ 0 AS cal) SE afl AER 
আবু মালিক আশ‘আরী (রাষযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘জাহিলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে 
বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। এক- বং 
অহঙ্কার করা । দুই- বংশের বদনাম গাওয়া । তিন- নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি 
কামনা করা এবং চার- মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা (য্নসলিম, মিশকাত হা/১৭২৭ 
বঙ্গানুবাদ ৪র্ঘ খণ হ/১৬৩৫ ‘মৃতের জন্য কাদা’ অনুচ্ছেদ ‘জানাযা’ অধ্যায়) । 


ke dl co dl Se EE CE IS 4 I ie 
a CY Ul be cals ol DY oe TS ia ERAN 
ESA ERC L565) U5 SG O55 A JG ll ce JH 
Brae J Ube UN ia Cl AS, s a5 Re Efe 
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(SEE BSA) SSSI Sas 5 
যায়েদ বিন খালিদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
হুদাইবিয়া নামক স্থানে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। সে 


রাতে আকাশ মেঘাচ্ছান্‌ ছিল। ছালাতান্তে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের প্রতিপালক কী 


২০ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


বলেছেন? লোকেরা বলল, আল্লাহ এবং তীর রাসুল ভাল জানেন । তিনি বললেন, 
আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমান অবস্থায় অথবা 
কাফের অবস্থায় সকাল করে। যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টি 
হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমান আনল এবং নক্ষত্রকে অস্বীকার করল। আর যে 
ব্যক্তি বলল, অমুক অমুক নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার 
করল, আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান আনল (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ৷/৪৫৯৬ বঙ্গানুবাদ 
৮ম খণ্ড হ/৪৩৯৪)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা নক্ষত্র দেখে বৃষ্টির কথা 
বলে তারা৷ মুশরিক কাফির । 
৮৫. ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে- লোক 
দেখানো কর্ম ৪ 

মানুষের প্রশংসা এবং সম্মান অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অথবা 
কেবলমাত্র পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য কাজ করা যা মানুষের খুলুছিয়াত এবং 
তাওহীদকে কলুষিত করে। লোক দেখানো, সুনাম অর্জন, নেতৃত্ব দান, দুনিয়ার 
স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন একটি আল্লাহ্র ইবাদতের দ্বারা আশা করা 
শির্ক । 


SAIS te dl lo dl JD I STA of 
GRE ox 4A TA SE Ue ba TA Le sO HU 


(oY. ds) “Lc 5 A G2 4 UU obs HOES MS 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব হতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত । যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর এঁ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক 
করে আমি এঁ অংশীদারকেও অংশিদারিকে প্রত্যাখ্যান করি’ । 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি এঁ ব্যক্তির কর্ম হতে মুক্ত (মুসলিম, মিশকাত 
Ai NG খণ্ড 0 | 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আমাদের নিকট আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর 
আলোচনা করছিলাম । রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি কি 
তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে দাজ্জালের 
চেয়েও ভয়ঙ্কর? সাহাবীগণ বললেন, জ্বি হা। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, তা হচ্ছে গোপন শির্ক । (আর এর উদাহরণ হচ্ছে) একজন 
মানুষ ছালাতে দাড়িয়ে এই খেয়ালে ছালাত আদায় করে যে, কোন মানুষ তার 
ছালাত আদায় করা দেখছে’ (ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৩৩৩ বঙ্গানুবাদ ৯ম 
খণ্ড হ/৫১০১)। আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন। 

৮৬. কোন কর্মের মাধ্যমে শুধু দুনিয়া উপার্জন করা শির্ক ৪ 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
Mh Ud HLT el 5 Es Bl BN Sy OS 
GES, NYA od a A AT OPEL Y 

(11-১0: a2 5m) IAS LG UBL 2 io 

“যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদের সব 
কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি’ (হৃদ ১৫-১৬) । 
AG ae 4l Le Al JAD J Nie Al SDA le 
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EB 
আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন, ‘টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংশ হোক। পোষাক বিলাসী ধ্বংস হোক । 
তাকে দিতে পারলে খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, 
আরো খারাপ হোক, সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক (বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১ 
বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড ‘রিকৃাকৃ’ অধ্যায় হ৷/৪৯৩৪)। 
দুনিয়াদারের প্রতি আল্লাহ্র নবী বদদো‘আ করেছেন। 


২০ 


কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত 


